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ঃ উৎসর্গ ঃ 


তৈন্গাঙ তীরের সেই মানুষদের উদ্দেশ্যে যারা এখনো 
সময়ের পেছনে রয়ে গেছেন- 
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সম্পাদকীয় 


আজ বিশ্ব আদিবাসী দিবস। বিশ্বের ৭০টি দেশে অবস্থানরত ৩০ 
কোটির অধিক আদিবাসী জনগনের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের 
পথে তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন । 70777184775 7114747217০ 77০97%%৫ এর 
পক্ষ হতে সবাইকে জানাই আদিবাসী দিবসের শুভেচছা । 

বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে 
জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে আদিবাসী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। 
পরবর্তীতে ১৯৯৫-২০০৪ সালকে “আদিবাসী দশক” এবং ৯ 
আগষ্টকে “বিশ্ব আদিবাসী দিবস” ঘোষণা করে । আদিবাসীদের 
সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক 
উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সমূহের সমাধানকল্সপে আন্তর্জাতিক 
অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ২০০৪ সালে দ্বিতীয় 
আদিবাসী দশক ঘোবণীা করা হয়। 

সারা বিশ্বে প্রায় পাঁচ হাজার নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত ৩০ 
কোটি আদিবাসী রয়েছে । তন্মধ্যে ৩০ লক্ষাধিক আদিবাসী 
বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় ৪৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত 
হয়ে। প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি ও এতিহ্য। 
সংখ্যাধিক্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসনে ক্ষুদ্ধ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী 
সমূহের স্বাতন্ত্র্যতা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী 
ও এক প্রভাব মুক্ত নয়। তঞ্চঙ্গ্যাসহ সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এই 
[91117157175 স্বাতন্ত্যতাকে রক্ষা ও এর সুদৃঢ় ভিত্তি বিনির্মানের 
লক্ষ্যে “তৈন্গাঙ” এর পথ চলা । 

১২তম আদিবাসী দিবস স্মরণানুষ্ঠানকালে “তৈন্গাঙ” ২য় বছরে 
পদার্পন করছে। “তৈন্গাঙ” আদিবাসী দিবস সংখ্যা প্রকাশে যারা 
সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, প্রকাশ 
করছি। বিশ্বের সকল আদিবাসী তাদের স্ব স্ব এতিহ্য ও অধিকার 
নিয়ে বেচে থাকুক আজকের আদিবাসী দিবসে এই হোক সকলের 
প্রত্যাশা । আদিবাসী দিবস সফল-সার্থক হোক । 
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প্রসঙ্গ: তৈনগাঙ-২ 


শ্রী বীর কুমার তন্চংগ্যা*+ 


জ্যোতি বিকাশ তণ্চঙ্যা সম্পাদিত আর্তজাতিক আদিবাসী দিবস সংকলন-২০০৫ 
সতৈন্গাউ” (প্রথম সংখ্যা) এ প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ “প্রসঙ্গ: তৈনগাও” এর 
শেষাংশ লেখা আছে “তৈন-গাঙ” শব্দটির মাধ্যমে আমরা কি নিজেদের অস্তিতু 
খুঁজে পেতে চাই? নিজের অস্তিত্‌ অনুসন্ধান করা যে কোন মানুষের কর্তব্য । আমি 
মনে করি আমাদের তরুণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ নিজেদের অস্তিত্রে সন্ধানে এখন 
উদগ্ত্ীব। তারা সর্বতোভাবে আত্মনুসন্ধানের উদ্যোগ নিয়েছেন আমি তাদের এই 
শুভ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি । প্রথমে যে কথাটি ব্যক্ত করেছি-দৈংনাকদের 
_ চার হাজার লোকের একটি দল আরাকান ত্যাগ করে প্রথমে তৈনগাঙ অববাহিকায় 
আশ্রয় গ্রহন করেছিল-ইহা চাকমা জাতির ইতিহাসের এক পর্যায় এবং ইহা সত্য। 
তাহলে দৈংনাকদের উৎপত্তি এবং ঠিকানা সম্পর্কিত ইতাহাস পর্যালোচনা-গবেষণা 
করলেই আমাদের অস্তিত্রে সন্ধান সহজ হবে। কারণ আমাদের অস্তিতৃ 
সেখানেই আতৃগোপন করে আছে। 


ংনাক এর প্রকৃত উচ্চারণ দাইনাক। আরাকান থেকে দাইনাকেরা পার্বত্য 
চট্টথামে এসে তঞ্চঙ্গ্যা নামে অভিহিত হয়েছে। অদ্যাবদি এই নামেই তারা 
পরিচিত। দাইনাকদের উৎপত্তি সম্পর্কে চাকমা জাতির ইতিহাস গ্রন্থে যেরূপ 
বর্ণনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে এই: ১৩৩৪ খুঃ আরাকানাধিপতি মেঙদি(কোন 
কোন গ্রন্থে ব্রক্ষ সম্রাট) মনিজগিরি (মইচাগিরি-উচ্চন্ক্ষ) এর রাজা ইয়ংজকে 
সুকৌশলে আক্রমণ করলে যুদ্ধে ইয়ংজ পরাজিত হন এবং তাঁর তিন রানী, দুই 
রাজকন্যা ও তিন পুন্র সহ বন্দী হন। মেঙ্গদির সুচতুর মন্ত্রী রাজাঙ্গা সাংঘাই 
রাজা ইয়ংজ ও রাজ পরিবারের সদস্যগণসহ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে রাজধানীতে 
ফিরে আসেন। অতঃপর সেই দশহাজার সৈন্যগণকে এংখ্যং ও ইয়ংখ্যং স্থানে 
ব্নবাস, করার অনুমতি দেয়া হয় এবং সংগে সংগে তাদের পূর্বতন উপাধির 
পরিবর্তন করে দাইনাক আখ্যা প্রদান করা হয়। এইভাবেই দাইনাকদের উৎপন্তি 
হয়েছে বলে অনেক এঁতিহাসিক মনে করেন। চাকমাজাতির ইতিহাস রচয়িতাগণ 
তঞচস্যাদের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে এই ইয়জ (চাকমা ইতিহাসকারগণ 
বলেন অরচনযুগ) বা অরু্নযুগ রাজার পরাজয়ের কাহিনী এবং দশ সহন্্র সৈন্য 


বস্থায় আনয়নের ও এংখ্যৎ বা ইয়ংখ্যং মতি 
ংখ্যং যংখ্যং স্থানে বসবাস করার অনু 
র কাহিনীকেই বারবার উল্লেখ করেছেন। 


উিন্গাও - ০৬ 
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দাইনাক বা তঞ্চঙ্গযাদের উৎপত্তির ইতিহাস এযাবত এই কাহিনীই আমরা বারবার 
শুনে এসেছি। কিন্তু আসলে ইহার সত্যতা নিয়ে সন্দেহও ছিল । পার্বত্য চট্টগ্রামের 
ক্ষুদ্রতম জনগোষ্ঠী “চাকদের” উৎপত্তির কাহিনী ও হুবহু একই রকম । রাঙ্গামাটি 
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনিস্টিটিউটের পরিচালক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক 
অশোক কুমার দেওয়ান তীর “চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার” গ্রন্থে(১ম খন্ড) 
চাকদের উৎপত্তির ইতিহাস উদ্ধৃতি দিয়ে দাইনাক বা তণ্যস্যাদের উৎপত্তির এই 
প্রচলিত কাহিনী একপ্রকার বাতিল করেছেন। নিম্মে তার বিস্তারিত বিবরনী তুলে 
ধরা হল: 

চাক জাতির ইতিহাস 


এ প্রসঙ্গে চাক জাতির ইতিহাস পর্যলোচনা করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। 
আমাদের প্রতিবেশী চাকজাতি বান্দরবান জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে বাইছড়ি, 
নাইক্ষ্যংছড়ি, আলেখ্যং প্রভৃতি স্থানে বাস করে। তারা ধর্মে বৌদ্ধ। নিজেরা 
নিজেদের “আচাক” নামে পরিচয় দিলেও অন্যরা তাদের চাক ও আরাকানীরা 
“সাক” বলে। তাদের নিজস্ব ভাষা আছে কিন্তু বর্তমানে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি 
বহুলাংশে আরাকানী ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। নিচে চাক ইতিহাসের 
সংশ্রিষ্ট অংশ দেওয়া গেল। পাঠকগণ লক্ষ্য রাখবেন এই বিবরণের সংগে প্রচলিত 
চাকমা জাতির ইতিহাসের উপরোল্লিখিত ঘটনাবলীর কোন পার্থক্য আছে কিনা। - 
“আরাকান রাজ মাং ভিলুর পুত্র রাজা মাংথির শাসনামলে চাক রাজার য়েংচো। তার 
রাজধানীর নাম ছিল মিছাগিরি। মন্ত্রী কোরেংঘ্রী লামুর শাসনকতরি পরামর্শক্রমে 
এক অন্তুত উপায়ে মিছাগিরি আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তিনি চারজন 
সেনাপতির নেতৃতে প্রত্যেকের স্াংগে এক একজন সুন্দরী যুবতীসহ সেনাবাহিনীকে 
বিভিন্ন পথে মিছাগিরি পাঠালেন । এক দূত মারফত য়েংচোর কাছে প্রস্তাব পাঠানো 
হলো যে রাজা মাংথি নিজ ভগ্মী ব্রাহ্মীকে উপহার দিতে চান । প্রস্তাবে খুশী হয়ে 
রাজা য়েংচো আরাকানী দূত সাং তাকে প্রচুর অর্থ আর একটি হাতী উপহার দেন 
এবং বলেন যে, ৬৯৫ মঘীর তাপোথায় মাসের ১২ তারিখ (১৩৩৩ খৃষ্ঠাব্দের 
ফেব্রুময়ারীর ১২ তারিখ) তিনি ব্বাহ্মীকে গ্রহণ করবেন। নির্দিষ্ট দিনে ১০,০০০ 
হাজার সৈন্য সহ রেঅং নামক আরাকানী সেনাপতি ব্বাহমীকে মিছাগিরি নিয়ে 
আসে। ব্রাহমীর রূপ দেখে য়েংচো মুগ্ধ হন। এদিকে মূল আরাকানী বাহিনী হঠাৎ 
রাব্রিতে রাজ প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং তার দুই পুত্র ও দুই কন্যার সাথে য়েংচো 
বন্দী হন। একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র চোচ্ুং তার অনুগত সৈন্যদের নিয়ে সুদুর ব্রক্ষদেশে 
পালিয়ে যান। আরাকান রাজ মাংথি রাজা গঘনেংচোকে ক্যখুকা রাজ্যের শাসনভার, 
রাজকুমার চৌপ্রদকে মিউ রাজ্যের শাসনভার; রাজকুমার চৌতুংকে কঙ রাজ্যের 
শাসনভার দেন এবং রাজকুমারী চোমেখ্যানকে নিজে বিয়ে করেন। পরে চৌপ্রৎ 


তৈনগউ - 0? 
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বার্মায় পালিয়ে যান। চাকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে এবং তাদেরকে পূর্ববতী 
স্থান থেকে উঠিয়ে এঙ্‌ নদী, রো নদী প্রভৃতির তীরে বসবাস করার ব্যবস্থা হয়। 
এভাবে সুবিখ্যাত চাকরাজ্য ১৩৩৪ খৃষ্টানদের দিকে ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীকালে 
কনিষ্ঠ রাজপুত্র আনুমানিক ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিয়ে 
আসেন। অন্যান্য চাকরা তাকে অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টথামে লামা মহকুমায় 
পৌছে। অনেকে তাঁর খোঁজ না পেয়ে আরাকান ফিরে যায়। (মং মং চাক, চাক 
উপজাতি পরিচিতি, সাময়িকী গিরি নির্ঝর ১ম সংখ্যা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক 
ইনষ্টিটিউট, রাঙামাটি)। এই হলো চাকজাতির ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 


এবার পাঠকগণ চাকজাতির এই কাহিনীর সংগে সতীশ ঘোষ বর্ণিত চাকমা 
জাতির কাহিনী মিলিয়ে দেখুন। নামগুলির বা স্থান সমূহের বানানে এবং খুঁটিনাটি 
বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য ছাড়া উভয় কাহিনীই অবিকল এক* | কেবল সতীশ 
ঘোষের কাহিনীর ব্রক্ষদেশীয় মন্ত্রী ব্রাচমীকে এখানে রাজকুমারী ব্রাহমী বানানো 
হয়েছে এবং সতীশ ঘোষের কাহিনীতে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজ মারেক্যজের 
চত্রথাম অঞ্চলে পালিয়ে আসার তারিখটি চাকদের কাহিনীতে আনুমানিক ১৩৬৪ 
খৃঃ ধরা হয়েছে। তাহলে দেখা যায় এই যাবৎকাল পর্যন্ত প্রচলিত চাকমা জাতির 
ইতিহাসের এই অধ্যায়টি চাক জাতিও নিজের বলে দাবী করছে। এই কাহিনী কি 
চাকরা আমাদের কাছ থেকে চুরি করেছে? না আমরাই তাদের কাহিনীকে 
আমাদের বলে চালিয়ে দিচ্ছি? সন্দেহ নেই যে চাকরাও এই কাহিনী দেঙ্যাওয়াদি 
বা অনুরূপ কোন পৃথি থেকে সংগ্রহ করেছে। অতএব আমাদের নির্ণয় করা 


দরকার দেগ্যাওয়াদির কাহিনীকার সাক জাতির নাম আসলে কাদের কাহিনী 
বিবৃত করেছেন। 


* সতীশ ঘোষের চাকমা রাজ ইয়াংজ-চাক ইতিহাসের য়েংচো, চাকমা রাজধানী 
মইচাগিরি-চাক ইতিহাসের মিছাগিরি-ইত্যাদি 


এবার আমি তথ্চঙ্যা সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা “ন-আ 
মল ওয় সংখ্যা, ওয় বর্ষ, বিযু সংকলন/২০০৬ সংকলনে বিশিষ্ঠ গবেষক এ.সি. 
তথ্চঙগ্যার প্রকাশিত “বার্মা ও ভারতে ত্চঙ্গ্যাদের অবস্থান এবং অন্যান্য বিষয়ে 
তত্যানুসন্ধান” শীর্ষক-গবেষণামূলক প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরছি। 
পি বুঝতে পারবেন যে, চাকমা ইতিহাসে দাইনাক বা. 
পরাজয় ও টপ শু সংক্রান্ত যে কাহিনী (মাইচাগিরির অরচ্নযুগ বা ইয়ংজ এর ধা 
ও দশহাজার সৈন্যের বন্দী কাহিনী) প্রচলিত আছে, সেই কাহিনী বা সেই 
৭১ তক্চঙগ্যাদের উৎপত্তির সঠিক কাহিনী বা ঘটনা নহে। ইহা 
ভি: তি এসি, তনচংগ্যার প্রবন্ধে-দাইনাক বা তঞ্চঙ্গযাদের উৎপত্তি 
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সম্পকে অনুসন্ধানমূলক তথ্য প্রদানের চেষ্ঠা করা হয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে 
দাইনাক বা তঞ্চস্যাদের উৎপত্তি সংক্রান্ত একটি নৃতন দিক উন্মোচিত হতে পারে। 
এ.সি. তঞ্চজ্যারা প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে হুবহু তুলে ধরা হল: 


হেন, তাদের জনসংখা, তাদের অবস্থান , 
অবস্থা প্রভৃতি জানার জন্যে দীর্ঘ দিন ধরে 


দিয়েছেন তাদের মধ্যে বার্মার বিশিষ্ট সাহিত্য গবেষক ও বার্মায় তনচংগ্যা লেখায় 
ক্ষা পুস্তক “আগজ ভূর”(লেখাগুচ্ছ) এর রচয়িতা বাবু 
ধোইল্যা দাইনাক, 11719177911972] 1010785908. 1৬1135101215 [07107515, 
1৬৮০1777127 এর এক কালের অধ্যয়নরত দুই জন ভিক্ষু শ্রীমৎ সুনাইন্দা ভিক্ষু 
(নিলাধন তঞ্চঙ্যা) ও শ্রীমৎ চন্দ্র জ্যোতি ভিক্ষু (সুধীর রঞ্তন বড়ুয়া) এবং তাদের 
মাধ্যমে প্রাপ্ত উল্লেখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ও বার্মার 
খ্যাতিমান ইতিহাস গবেষক 101. [01711 1০০ [3910 এর প্রাচীন বার্মা 
ইতিহাসের উপর রচিত [,০০1016 51661 অংসান সূচীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
সময়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসা কলেজ ছাত্র মংগ্র* দাইনাক, যার মাধ্যমে 
দাইনাকদের সম্পকে অনেক কিছু জানার এবং তাকে দীর্ঘ দিন ধরে পর্যবেক্ষণ 
করার সুযোগ আমার ঘটেছে। বার্মার পুস্তক সংগ্রহ করে দিয়ে কৃতার্থ করেছেন 
ভারতের চিমপুই নিবাসী প্রদীপ তঞ্চঙ্যা, বার্মা পুস্তকের লেখার পাঠোদ্ধার করে 
দিয়ে কৃতার্থ করেছেন বার্মার পালি কলেজের এককালের প্রভাষক বাবু উ-চাইনিং। 
ভারত চ্যাপ্টারে ধারা সহযোগিতা দিয়েছেন তাদের মধ্যে মিজোরাম ডিষ্রিক্ট 
কাউন্সিলের [0.79.0. বাবু জীবন কুমার তঞ্চন্যা, শ্রীমৎ ইন্দ্র বংশ ভিক্ষু (কৃষ্ণ 
তঞ্চঙ্গা), শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু, (চন্দ্রলাল ত্চঙ্যা) এবং চিমপুই এর বাবু প্রদীপ 
তঞ্চঙ্যা, নুরন্ল আলম (তিংতোয়েংছু), আজিজ উল্লাহ, সৈয়দ হোসেন (মহা) 
প্রমুখ । আমি উল্লেখিত প্রত্যেকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 
তাদের দীর্ঘ দিনের প্রত্যবেক্ষণলদ্ধ অভিজ্ঞতাগুলোকে গ্রন্থনা করতে পেরে আমি 
নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। 


দাইনাকদের উৎপত্তি . 

দাইনাকদে তর ই রণ দেয়া 
ই উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে চাকমা জাতির ইতিহাস গ্রন্থে যে বিব 

হয়েছে চলালোদা করলে দেখা যায় যে, ১৩৩৩ শ্বীষ্টাব্দে আরাকানধিপতি (কোন 

গ্রন্থে ব্রম্ম সম্রাট) মেঙ্গদি মনিজগিরি (মইচাগিরি) এর রাজা ইয়ংজকে সুকৌশলে 


উদ্গাও -০১ 
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পপি 


য়ংজ পরাজিত হন এবং দশ সহমত প্রজাসহ তিনি বন্দী 
হন। সেই দশ সহত্ প্রজাকে এংখ্যং ও ইয়ংখ্যং নামক স্থানে বসবাস করার 
অনুমতি দেয়া হয় এবং সংগে সংগে তাদের পূর্বতন নাম পরির্বতন করে দাইনাক 

য। এ ভাবেই দাইনাকদের উৎপত্তি ঘটেছে বলে অনেক 


আক্রমণ করলে যুদ্ধে ই 


চাকমা রাজা অরম্ণযুগ বলে 
একটি অংশ বলে বিশ্বাস করা হয়। আবার দাইনাক ও তনচংগ্যারা যেহেতু একই 
জাতিভূক্ত, তাই তনচংগ্যাদের উৎপত্তিও চাকমা জাতি হতে ঘটেছে বলে মনে করা 
হয়। কিন্তু দাইনাকদের উৎপত্তির উল্লেখিত কাহিনীর অনুরূপ আর একটি কাহিনীর 
বিরবণ পাওয়া যায় চাক জাতির উৎপত্তির ক্ষেত্রেও। এ দুটি কাহিনীর অত্যাচর্য্য 
মিল দেখে বাবু অশোক কুমার দেওয়ান তার চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার (প্‌- 
৬৪) গ্রন্থে বলেছেন “তাহলে দেখা যায় এই যাবৎকাল পর্যন্ত প্রচলিত চাকমা 
জাতির ইতিহাসের এ অধ্যায়টি চাক জাতিও নিজেদের বলে দাবী করছে।” হয়ত 
এ কারনেই বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান তার “চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত” গ্রন্থে 
চাকরাও চাকমাদের একটি অংশ বলে দাবী করেছেন। উল্লেখিত রাজা ইয়ংজ 
আসলেই কি চাকমা রাজা অরুণ যুগ? তিনি কি দাইনাক আখ্যাধারীদের রাজা? 
নাকি চাকদের রাজা? 

রাজা ইয়ংজ যে চাকমা রাজা অরুণযুগ এর নিশ্চিত প্রমাণের স্বপক্ষে চাকমা 
এ্রতিহাসিকগণ তেমন এঁতিহাসিক তথ্য প্রমাণ হাজির করতে পেরেছেন বলে মনে 
হয় না। নতুবা বাবু অশোক কুমার দেওয়ানকে তাঁর “চাকমা ইতিহাস বিচার? 
গ্রন্থে আক্ষেপ করে বলতে হতো না «এই কাহিনী কি চাকরা আমাদের কাছ থেকে 
চুরি করেছে? নাকি আমরাই তাদের কাহিনী আমাদের বলে চালিয়ে দিচ্ছি?” 


চাকমা ইতিহাসে বর্ণিত রাজা অরু্ণযুগ (ইয়ংজ) এর পরাজয় কাহিনী ও 
দাইনাকদের উৎপত্তি বিবরণ যে ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, চাকমা 
ইতিহাসে সে গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে 'দেঙ্গযাওয়াদি আরেত্‌ ফুং আবার কিছু 
গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে “দেঙ্গযাওয়াদি আরেদ বুং” এবং এর বাংলা অর্থ করা 
হয়েছে আরাকানের ইতিহাস । যাচাই করে দেখা গেছে এ গ্রন্থের প্রকৃত নাম হচ্ছে 
“দান্যাওয়াদি আরে-তবুং" আরে-তবুং অর্থ ইতিহাস। দান্যাওয়াদি আরে তরুং 
অর্থ হচ্ছে দান্যাওয়াদির ইতিহাস। আরাকান ভূখন্ডের প্রাচীন একটি নগরী বা 
অঞ্চলের নাম হচ্ছে দান্যাওয়াদি। এ ইতিহাস গ্রন্থ থেকে অনেক বিবরণ চাকমা 
ইতিহাসে সংযোজন করা হয়েছে। চাকমা ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ ক্ষেত্রে যে 
্রন্থের এত সহায়তা নেয়া হলো সে গ্রন্থের নাম উল্দেখ ক্ষেত্রে এমন ভুল হওয়াটা 
ূর্ভাগ্য জনক বলা হয়। চাকমা ইতিহাসে দাইনাক শব্দটিকে দৈননাক বলে উল্লেখ 
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". হয়েছিলো । উল্লেখিত দু'টি বিষয়ের সম্প্পক কেমন হতে পারে? 


করা হয়েছে প্রকৃত অর্থ আরাকানীরা তাদেরকে যে নামে ডাকে সে নামের প্রকৃত 
উচ্চারণ হচ্ছে দাইনাক (19811091)। ইতিহাস গ্রন্থে দাইনাকদেরকে যোদ্ধা 
হিসেবেই দেখানো হয়েছে। দৈননাক শব্দের বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে। এভাবে 
দৈন অর্থে ঢাল আর নাক অর্থ ধারণকারী অর্থাৎ ঢাল ধারণকারী বা যোদ্ধা (চাকমা 
জাতির ইতিবৃত্ত প-৬০)। অতএব, দৈননাক শব্দের অর্থ যোদ্ধা। কিন্তু অনুসন্ধান 
করে জানা গেছে, আরাকানী বা বার্মিজ ভাষায় দৈননাক বা দাইনাক শব্দ দিয়ে 
যোদ্ধা বা অস্ত্রধারী বুঝায় না। দাইনাক শব্দটি একটি জাতি বাচক বিশেষ্য পদ আর 
যোদ্ধা শব্দটি একটি শুণবাচক বিশেষ্যপদ। গুণবাচক বিশেষ্য সৃষ্টি হয় বিশেষণ পদ 
থেকে । সুতরাং যুদ্ধ করে বলে একটি জাতির নাম গুণবাচক বিশেষ্য "যোদ্ধা" হতে 
জাতিবাচক বিশেষ্য 'দাইনাক' এ পরিবর্তিত হতে পারে না। 


প্রাচীন আরাকান ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দান্যাওয়াদির সাথে দাইনাক শব্দের 
একটা নিবিড় সর্ম্পক খুঁজে পাওয়া যায়। দাইনাক শব্দের প্রথম পরিচয় খুঁজে পাই 
দান্যাওয়াদির হাতহাস গ্রন্থেই। শব্দগত বিচারেও দান্যাওয়াদি ও দাইনাক একটি 
অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে মনে হয়। দুটিই বিশেষ্য পদ, একটি নাম 
বাচক বিশেষ্য (ঞ্চেলের নাম), অপরটি জাতি বাচক বিশেষ্য (অধিবাসীর নাম)। 
নাম বাচক বিশেষ্য পদের সাথে জাতিবাচক বিশেষ্য পদের সম্্পক চিরকালীন। 
একটি জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও বিকাশ যে অঞ্চলে ঘটে, সাধারনত সে অঞ্চলের 
নামানুসারে সেই জনগোষ্ঠীর কিংবা সে জনগোষ্ঠীর নামানুসারে সেই অঞ্চলের 
নামকরণ হয়ে থাকে । যেমন-বাংলা ভূখন্ডে যে জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত 
হয়েছে, তারা বাঙ্গালী নামে অভিহিত হয়েছেন। একইভাবে পাঞ্জাব হতে পাক্জাবী, 
বার্মা হতে বার্মিজ, হিন্দস্থান হতে হিন্দু, ইংল্যান্ড হতে ইংরেজ প্রভৃতি জাতি 
গোষ্ঠীর নামকরণ ঘটেছে অথবা বলা যায় সে সকল জাতি গোষ্ঠীর নামানুসারে 
তাদের আবাস ভূমিগুলোর নামকরণ হয়েছে। অনুর্পভাবে দান্যাওয়াদিতে যাদের 
উৎপত্তি বা বিকাশ ঘটেছে তারা দাইনাক নামে অভিহিত হয়েছেন অথবা বলা যেতে 
পারে দাইনাকদের আবাস অঞ্চল কিংবা তাদের শাসিত অঞ্চলকে দান্যাওয়াদি নামে 
অভিহিত করা হয়েছে। 

ইতিহাসে দেখা যায়, দান্যাওয়াদির অস্তিত ছিল ৭৮৮ স্বীঃ পর্যন্ত কিন্তু দান্যাওয়াদি 
আরে-তবুং গ্রন্থে বর্ণিত রাজা ইয়ংজ এর যে দেশ সহন্্র প্রজাকে দাইনাক আখ্যা 
প্রদান করা হয়েছিলো, সে কাহিনীর বিবরণ কাল ১৩৩৩ শ্বীঃ। এ দু'সময়ের 
ব্যবধান প্রায় সাড়ে পাচশো বৎসর অর্থাৎ শেষ স্বাধীন দান্যাওয়াদি পতনের প্রায় 
সাড়ে পাচশো বৎসর পর একটি দলের লোকদেরকে দাইনাক আখ্যা প্রদান করা 
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সহস্র প্রজাকে দাইনাক আখ্যা দেয়া হয়েছিলো সে 

তারা গ্রহণ করেনি বরং সে স্থান ছেডে তারা উচ্চ ব্রক্ষের “এন্তালাক' 
৬ পালিয়ে যায়। “দান্যাওয়াদি আরে-তবুং এবং আাইমা মংম্যা 
(বার্ষা ইতিহাস) এর বর্ণনা মেতাবেক ধোল্স্যা দাইনাক বলেন 


টানি (ইরাবতী) আ্রাইত (নদী) আনকফা (পশ্চিম) কাই (কুল) মাইচাগিরি 


সি দু' ইতিহাস গ্রন্থের বর্ণনা মোতাবেক “ইরবিতী নদীর পশ্চিম কুলে 


মইসাগিরি অদিবাসী শাকখ লোকদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে দাইনাক আখ্যা দিয়ে 
খাজনা নির্ধারণ করে দিল ।” কিন্তু তারা তা প্রত্যাখান পূর্বক মইচাগিরি ছেড়ে উচ্চ 
ব্রক্ষের “এনতালাক' নামক জায়গায় পালিয়ে যায়। শাকখ বলতে হয়তো 
চাকমাদেরকে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। দাইনাকদের সাথে হয়ত বিবিধ মিলের 
কারণে সেই শাকখ লোকদেরকে 'দাইনাক' নাম দিয়ে বা দাইনাক জাতিভূক্ত করে 
সেই এলাকার বাসিন্দা গণ্য করে হয়তো স্বীকৃতি দিয়েছিলো, নতুবা ইরাবতী 
নদীর অনেক কুলের মইচাগিরির(চাকমা ইতিহাস মতে মনিজগিরি) সেই 
লোকদের পরাজিত করার পর খাজনা নিধারণ করে দেয়ার জন্য উপাধী বা আখ্যা 
প্রদানের প্রয়োজন পড়ত না। উপাধী প্রদান অর্থই হচ্ছে স্বীকৃতি প্রদান করা। এ 
ঘটনার সময়কাল ১৩৩৩ হ্বীঃ তখন সেই অঞ্চলের নাম হয়েছে আরাকান এবং 
রাজ শক্তি আরাকানী ।এই আরাকানীদের হাতে পরাজিত এবং ধৃত ইয়ংজ এর 
প্রজাগণ প্রাচীন দান্যাওয়াদি জাতির বংশধর গণ্য করে সেই অঞ্চলেরই আদিবাসী 
“দাইনাক' বলে বিবেচনা করে থাকতে পারে। হয়তো তখনো সে অঞ্চলে 
(ইরাবতী নদীর অপর পাড়ে) প্রাচীন দান্যাওয়াদির বংশজাত দাইনাকদের বসবাস 
ছিল। কিন্তু ধৃত সে সকল প্রজাগণ দাইনাক ছিল না বলে তারা সে আখ্যা 
প্রত্যাখান করে এবং উচ্চ ব্রক্ষের “এনতালাক' নামক জায়গায় পালিয়ে যায় । 


সেই শ্রজারা যে পালিয়ে গিয়েছিলো, তার প্রতিছায়া বাবু বিরাজ মোহন 
দেওয়ানের লেখারও পরিলক্ষিত হয়। লেখক দান্যাওয়াদি আরে-তবুং, চাকমা 
জাতির ইতিহাস ও টট্টগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, 'এক 
সময়ে ৭০৫ মঃ, ১৩৪৩/৪৪ খ্রীঃ রাজা মেছদি লিমব্রু যাত্রা করিলে, রাজ পুত্রের 
পরামর্শক্রমে তিন ভ্রাতাই একত্রে পোচন্দাও পার হইয়া উচ্চ ব্রক্ষে পালাইয়া যান। 
অবশ্য ব্রক্ষরাজ শেষে ইহা জানা সতেও কোন প্রতিকার করেন নাই। অতঃপর 
জ্যেষ্ঠ যুবরাজ সূর্য্যজিত পূর্বের প্রজাগণ (দাইনাক আখ্যা প্রাপ্ত প্রজাগণ) নিয়া উচ্চ 
্ক্ষের মংজাঘু নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতঃ পুনঃ নতুনভাবে চাকমা রাজ্য 
 প্রব্তন করার কাজে ব্রতী হন'(চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত প্‌-৯১) 
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উল্লেখিত এতিহাসিক তথ্যে এটাই প্রতীয়মাণ হয় যে, যাদেরকে দাইনাক আখ্যা 
প্রদান করা হয়েছিলো, তারা আরাকান পরিত্যাগ করে উচ্চ ব্রক্মে গমন করেছিলেন । 
যাদের নিকট হতে তারা দাইনাক আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাদের শাসনের জাল ছিন্ন 
করে অন্যত্র গমন করছেন অথচ তাদেরই প্রদত্ত আখ্যা ধারণ করে রাখবেন এবং 
সেই পরিচয়েই তারা পরিচিত হবেন তা কিছুতেই বিশ্বাস যোগ্য নয়। 


দান্যাওয়াদির ইতিহাস 

107. 17117110017 80001 01171511175 011৬৮911191 রচনায় -108111785520 7 
অধ্যায়ে দেখা যায় শ্বীষ্টর্পুব ৩৩২৫ অব্দ থেকে ৭৮৮ স্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের নধ্যে 
বর্তমান আরাকান ভূ-খন্ডে দান্যাওয়াদি তিনটি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম 
দান্যাওয়াদি যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর নাম মারামু। তিনি কপিলাবস্তর শাক্য 
বংশীয় রাজপুত্র ছিলেন। কিছু রাজনৈতিক কারণে তাঁর অনুসারী (0110675) সহ 
বর্তমান আরাকান ভূখন্ডে গমন করেন এবং সেখানে দান্যাওয়াদি নামক একটি রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি এক মর প্রধানের মেয়েকে (80810 01 ৪ 
[0০৮০1] 1170 11181 ০1190 বিয়ে করেছিলেন। মারাযুর পরে তার বংশের আরো 
৫৪ জন রাজা দান্যাওয়াদিকে সফলভাবে শাসন করেছিলেন বলে জানা যায়। 


দ্বিতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, উচ্চ ব্রম্মের তগুং (195970175) রাজ্যের 
. প্রতিষ্ঠাতা আবিরাজা (41)17819) এর জ্যৈষ্ঠ পুত্র কংরাজাগ্রী। তগুংরাজ্যের রাজা 
আবিরাজার মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র কংরাজান্রী (081071181181-151001 09101218) ও 
কংরাজাঞ্ৰী (081118191180. /00118০] ০8111918) এর মধ্যে যুদ্ধ লেগে যায় যুদ্ধে বড় 
ভাই কংরাজাঘ্রী পরাজিত হন এবং তার অনুসারী (চ8119,০7$) সহ দান্যাওয়াদিতে 
এসে পৌছেন ও দ্বিতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন। 
ইতিহাসে দেখা যায়, আবিরাজা উচ্চ ব্রন্মে তার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম দিয়েছিলেন 
সাংগাচ্ছানারা (5811285581198819)। তিনি কপিলাবস্তর শাক্য বংশীয় রাজা ছিলেন। 
একদা কপিলাবস্তর (78101188110) রাজ্যের সাথে পার্শবতী পানশালা (72417011219) 
রাজ্যের যুদ্ধ বাধে এবং যুদ্ধে কপিলাবস্তর রাজা আবিরাজা পরাজিত হলে তার 
অনুসারীসহ তিনি তগুং অঞ্চলে পালিয়ে আসেন এবং সেখানে সাংগাচ্ছানাগারা নামে 
একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। নাগারা শব্দটি পালি শব্দ. এর অর্থ নগর। 
সাংগাচ্ছানাগারা এর অর্থ চম্পকনগর? চাকমা হাতহাস আবিরাজাকে উদয়গিরি, 
তার দু'ছেলে কংরাজাগ্রীকে বিজয়গিরি ও কংরাজাঞ্রীকে সমরগিরি বলে চিহ্নিত 
করেছে । খোজ নিয়ে জানা গেছে আবিরাজা, কংরাজাঞ্ী কিংবা কংরাজাপ্রী 
শব্দগুরোর কোনটি দিয়ে ব্যক্তি বিশেষের নাম বুঝায়না। অর্থাৎ এ শব্দগুলো বিশেষ্য 
পদ নয়, এগুলো হচ্ছে বিশেষণ পদ । বার্মা বা রাখাইন ভাষায় আবি অর্থে প্রথম, 
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জ্যৈষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠকে বুঝায়। গ্রী অর্থ বড়, এ্ী অর্থ ছোট বুঝায়। অর্থাৎ আবিরাজা 
অর্থে প্রথম বা শ্রেষ্ঠ রাজা, কংরাজাণ্রী অর্থে ভালো রাজা (বড়ভাই), কংরাজাঞ্রী 
অর্থে ভালো রাজা (ছোটভাই) কে বুঝায়। বার্মা ইতিহাসে আবিরাজাকে বার্মিজ 
জাতির স্থপতি এবং বার্মায় প্রথম সভ্যতা আনয়নকারী রাজা হিসেবে উল্েখ করা 
হয়েছে। 

কংরাজাত্রী দ্বিতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠার পর অত্যন্ত সফলতার মধ্য দিয়ে 
দান্যাওয়াদি শাসন করেন। তার মৃত্যুর পর তার বংশীয় আরো ২৮ জন রাজা 
দান্যাওয়াদি দক্ষতার সাথে শাসন করেছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। 
কংরাজাণী বংশের শেরাজাকে পরাজিত করে তৃতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন 
সুরিয়া বংশের (9138 ৫3709) প্রতিষ্ঠাতা চন্দ সুরিয়া (০87৫2 01103) 


উল্লেখিত দান্যাওয়াদির ইতিহাস পযাঁলোচনা করলে দেখা যায় প্রথম পর্যায়ের 
দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠিত ও শাসিত হয়েছিলো মারাঘু ও তাঁর বংশের রাজাদের দ্বারা 
এবং দ্বিতীয় পায়ের দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠিত ও শাসিত হয়েছিলো কংরাজাণ্রী ও 
তার বংশধর রাজাদের দ্বারা এবং তৃতীয় পর্যায়ের দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠিত ও 
শাসিত হয়েছিলো চন্দ সুরিয়া ও তাঁর বংশীয় রাজাদের দ্বারা । তাঁদের সম্মিলিত 
শাসন কাল ছিল শ্রীষ্ট পুঁব ৩৩২৫ অব্দ থেকে ৭৮৮ শ্বীষ্টাব্দ পর্যস্ত। উন্মেখিত 
সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তিনটি পর্যায়ের দান্যাওয়াদি নগরী একই স্থানে নাকি ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সে ব্যাপারে বার্মা ইতিহাস এখনো সঠিক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হতে পারেনি। তবে মনে করা হয়, তিন বংশের রাজারা নিজেদের 
সভ্যতায় গড়ে তুলেছিলেন বলে হয়তো একই দান্যাওয়াদি নগরীর তিনটি 
আমলকে তিনটি পর্যায় বলে ইতিহাসে উন্মেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বার্মার 
প্রতুতত্ব বিভাগ কেবল একটি দান্যাওয়াদির অস্তিতুই আবিষ্কার করতে পেরেছে। 


আবিষ্কৃত দান্যাওয়াদি নগরীর অবস্থান বর্তমান সইস্তোয় (সিত্তোয়ে শহর) থেকে 

কলাদান নদী বরাবর ৬০ মাইল উজানে এবং এ নদী হতে ৬ মাইল পূর্বে। খনন 

কাজের ফলে দেখা গেছে এ নগরীটি কলাদান নদীর অববাহিকায় অবস্থিত ছিল। 

নগরটি ভেতর ও বাহিরের দুটি অংশে বিভক্ত ছিল শত্রুর আক্রমণ ও বন্যা থেকে 

তাদের নগরী ও শষ্যক্ষেত রক্ষা করার জন্য চতুর্দিকে মাটির দেয়াল-ব্যুহ তীরা 

গড়ে তুলেছিলেন। এ দান্যাওয়াদিই হচ্ছে আরাকান ভূ-খভ্ডের প্রাচীনতম নগরী 
-. এবং এখানেই গড়ে ইঠেছিলো আরাকানের প্রথম সভ্যতা । 


কোন পর্যায়ের দান্যাওয়াদির সাথে দাইনাকদের সংশিষ্টতা রয়েছে, সে- ব্যাপারে 
এখনো নিশ্চিত করে বলা যায় না। বার্মা প্রতবতত্ব.বিভাগ সাংগাচ্চানাগারা-বা 
তশুংনগরী এবং দান্যাওয়াদি_ নগরীরে খনন কার্য এখনো সম্পন্ন করতে পারেনি। 
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অদুর ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত অনেক সত্যতা, দাইনাকদের অনেক সভ্যতা বেড়িয়ে 
আসবে। দাইনাকদের অনেক অজানা অতীত হয়তো আমাদের চোখের সামনে 
উন্মোচিত হবে। | 


বার্মায় দাইনাকদের অবস্থান 


ভূখন্ড থেকে (তাদের আবাস ভূমি থেকে) পার্শবর্তী নাফনদী অতিক্রম করে বর্তমান 
বাংলাদেশ ভূখন্ডের সর্বদক্ষিণে, বার্মার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু 
করে। ইতিহাসে দেখা যায় চট্টগ্রামের সেই অঞ্চলটি বিভিন্ন সময়ে আরাকানের | 
করতলগত ছিল। “পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে টট্টগ্রাম আরাকান 
রাজ্যের অন্তর্গত ছিল প্রায় দেড়শ বছর" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল 
আলম, পৃ-৭9)। এ ছাড়াও এ অঞ্চলটি তৎকালীন দান্যাওয়াদির সন্নিকট ও ভূ- 
প্রকৃতিগতভাবে প্রায় সমরূপ অঞ্চল বিধায় সুদূর অতীত কাল হতে বার্মা-বাংলাদেশ 
সীমান্তবতী অঞ্চল সমূহে দাইনাকদের বসবাস শুরু হতে পারে । এ বসবাস তাদের 
আবাসভূমির সম্প্রসারণগত কারণেও হতে পারে। বাংলাদেশ অঞ্চলে দাইনাকদের 
আগমন যেভাবেই ঘটুকনা কেন, পরবর্তীকালে তাদের বংশধরেরা বাংলাদেশে 
তঞ্চঙ্গ্যা নামে পরিচিত হন। যে অংশটি আরাকান ভূ-খন্ডে (তদের নিজ বাসভূমে) 
থেকে যায়। তাদের বংশধরেরা বার্মায় দাইনাক নামেই এখনো বসবাস করে 
আসছেন। 

উপসংহারে বলা যায়- দাইনাক বা তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তির ইতিহাস সম্পকে চাকমা 
জাতির ইতিহাসে এযাবত যে তথ্য প্রচলিত ছিল তাহা সত্য নহে বলে ইতিহাস 
গবেষকদের স্পষ্ট ধারণা । এ তথ্যের ভিত্তিতেই চাক জাতি তাদের ইতিহাস 
প্রতিষ্ঠিত বলে জোর দাবী করেন। দান্যাওয়াদি আরে-তবুং এর মতে দাইনাক বা 
তথ্চঙ্গ্যারা দান্যাওয়াদির মূল অধিবাসী ছিল। 
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আদিবাসীদের জেগে ওঠার গল্প 


সঙ্ীব ভ্রং* 


সকলেই জানেন প্রতি বছর আমরা আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন করি। 
সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত এ দিবসটি পালন করে না, যদিও অনেক অনুল্েখযোগ্য 
দিবস সরকার পালন করে। আদিবাসী দিবসটি এতটাই অবহেলিত আমাদের 
দেশে। এ দেশে ভালোবাসা দিবসও হৈ চৈ করে পালিত হয়। তবুও আমরা 
আদিবাসীরা অনেক আশা নিয়ে দিবসটি পালন করি। বিশ্বের দেশে দেশে 
আদিবাসীরা এখন ৯ আগস্ট জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী দিবসকে আশা ও 
সংগ্রামের দিন হিসেবে উদযাপন করে । দিনটি আদিবাসীদের মনে নতুন করে 
মানুষের মতো করে বাঁচবার স্বপ্ন, নিজেদের স্বতন্ত্রতা নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে, 
মূল্যবোধ ও চেতনা নিয়ে বাঁচবার স্বপ্ুগুলোকে জাগিয়ে দিয়ে যায়। আমরাও স্বপু, 
দেখি গারো পাহাড়ে মেননেং নদী তীরে একদিন গারো শিশু প্রথম স্কুলে গিয়ে 
ভোরবেলা তার আচিক ভাষায় পড়ালেখা করবে, শিক্ষক তার সঙ্গে আচিক ভাষায় 
গল্প করবেন, গারোদের কত সুন্দর সুন্দর গল্প আছে তা শিশুটিকে শোনাবেন, গারো 
গান গাইবে শিশুরা সমবেতকষ্টে, শিশুটি বাড়ি ফিরে তার বাবা-মাকে এ কথা 
বলবে, শুনে ওরা অবাক হয়ে যাবেন, তাদের সময় তো এরকম ছিল না। আমরা 
আশা করি, আদিবাসীরা এখন থেকে রাষ্ট্রে ছোট ছোট অধিকার ভোগ করতে 
পারবেন, তাদেরকে ভিন্নতার কারণে অপমানিত হতে, হবে না কোথাও, 
আদিবাসীদের ভূমি জোর করে কেউ কেড়ে নেবে না, আদিবাসী মেয়ের দুঃখ 
থাকবে না, পাহাড়ে জুম ক্ষেতে পাহাড়ি যুবতী নির্ভয়ে কাজ সেরে ফিরতে পারবে, 
দিঘীনালায় যে সেটেলার চাকমা মহিলার জমি দখল করে রেখেছিল এতদিন, সে 
অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে জমিগুলো ফিরিয়ে দেবে, আর ক্ষমা চাইবে । মায়াবতী 
পাহাড়ি জননী হাসিমুখে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। সমাজের সর্বত্র আদিবাসীদের 
প্রতি মানবিক ভালোবাসা জেগে উঠবে, আদিবাসীদের .বেদনা -সকলকে- আহত . 
করবে, ওদের দুঃখে সমভাবে দুঃখী হবে-রাংলাদেশ। এরকম ভাবি আমরা । কিন্তু 
এর কোনোটাই ঘটে না আদিবাসী জীবনে । ১৯৯৫ থেকে ২০০৪. সাল-পর্যন্ত প্রথম 
আদিবাসী দশক ঢলে গেল। দ্বিতীয় আদিবাসী দশক এখন ঢলছে এবং চলবে 
২০১৪ সাল পর্যন্ত। কিন্ত দেশে আদিবাসীদের দুঃখ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েই চলেছে। 
মধুপুরে ইকো-পার্ক নামে পিকনিক স্পট প্রকল্পের বিরোধিতা করতে গিয়ে পুলিশ ও 
বনরক্ষীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন গারো যুবক পিরেন ম্লাল। তার স্ত্রী সীতা 
নকরেক এখন শুধু কাঁদেন তিন বছরের শিশু ১০০ কন্যাকে নিয়ে 
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জয়নাগাছা গ্রামে। ঘটনার পর পর.সীতা নকরেক স্বামী হত্যার প্রতিবদ জানাতে 
ঢাকায় এসেছিলেন । কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সন্তানসহ দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলতে 
পারেননি । ভাষাহীন সুখে তিনি স্বামী হত্যার বিচার চেয়েছিলেন। ঘটনার এক 
বছরের বেশি সময় চলে গেল পিরেন হত্যার বিচার তো দূরের কথা, গারোদের 
নামে উল্টো ২০টি মিথ্যা মামলা ঠুকে দিয়েছে বনবিভাগ। গারো নেতাদের 
টাঙ্গাইল জেল হাজতে পাঠিয়েছে । আমরা সবাই জানি, বনবিভাগ নিজেও জানে, 
সরকার জানে, মন্ত্রী, ডিসি, ডিএফও, টিএনও সবাই জানেন যে, মধুপুরের 
প্রকল্পটি ইকো-পার্ক প্রকল্প নয়, এটি শুধু মুনাফা ও সম্পদ লুষ্ঠনের প্রকল্পমাত্র। 
ইতিমধ্যে শত শত একর বনভূমি বেদখল হয়ে গেছে বহিরাগত বাঙালিদের 
হাতে । আর ওরা কারা? সবাই জানে, ওরা ক্ষমতাবানদের লোক, বনের জমির 
লিজের মালিক । বন সম্পদ লুষ্ঠনকারী সবাই একদলের | আমরা দেখি ক্ষমতাসীন 
দলের লোকেরা সব সময় লুষ্ঠন করে, আর বিরোধীরা লুষ্ঠনের আশায় থাকে 
ক্ষমতা বদলের পর। তো আদিবাসীরা যাবে কোথায়? 


গত বছর আদিবাসী দিবসের মূলসুর আমরা ঠিক করেছিলাম আমাদের ভূমি 
আমাদের জীবন। কেননা আদিবাসীদের জীবনে মূল অবলম্বন হলো ভূমি। অথচ 
যুগ যুগ ধরে আদিবাসীরা তাদের ভূমি হারিয়েছে। প্রভাবশালী ভূমিগ্রাসী চক্র 
ক্রমাগতভাবে ওদের জমিজমা কেড়ে নিয়েছে জোর করে । জাল দলিল দেখিয়ে, 
হুমকি দিয়ে, আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে স্ব্বশ্রান্ত করেছে আদিবাসীদের । আর 
দেশের সরকার, যাদের আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা করার কথা, তারা সবসময় 
শক্তিমানদের সহায়তা করেছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে । আদিবাসীরা হয়তো 
কখনও কখনও আইনের আশ্রয় নিয়েছে, মামলা করেছে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে. ! 
মামলা চালাতে গিয়ে আরও নিঃস্ব হয়েছে। বছরের পর বছর দরিদ্র আদিবাসী 
মামলা করে জমি ফেরত পেয়েছে এ রকম নজির তো বলতে গেলে নেই। 
মহাশ্বেতা দেবী তার চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর উপন্যাসে এক মুন্ডা পহানের 
মাধ্যমে বলেছিলেন, 'তুই যদি ভালো গোরমেন, তবে আমাদের এত কষ্ট কেন? 
বিহারে বড়লাটের ভাই ইংল্যান্ড থেকে বেড়াতে এসেছিলেন এবং যুন্ডাদের গ্রাম 
_ স্বুরছিলেন। এই বিদেশী খুব সুন্দর আচরণ করেছিলেন মুন্ডাদের সঙ্গে । তাতেই 
পহান তাকে কথাগুলো বলেন । ব্রিটিশ সময়ে বলা একজন মুন্ডার সে কথাগুলো 
আজও সমান প্রযোজ্য, অন্তত আমাদের দেশে । | 

প্রতিদিন জমি হারাচ্ছে আদিবাসীরা আর"অসহায়ভাবে দেখছে যে তাদের পাশে দাঁড়াবার 
কেউ নেই। শুধু ভূমিলোভী চক্র নয়, কখনও কখনও স্বয়ং সরকার আদিবাসীদের উচ্ছেদ 
করছে বিভিন্ন প্রকল্পের নামে। ন্যাশনাল. পার্ক, ইকো-পার্ক, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, বাঁধ, 
সামাজিক বনায়ন, মিলিটারী বেইস নির্মান ইত্যাদির নামে । বিমান বাহিনীর জন্য ফায়ারিং 
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নে দরকার, দখল করো আদিবাসীদের জমি, রাবার বাগান করতে হবে দাতাদের টাকায়, 
বেছে নাও আদিবাসী অঞ্চল, ইকো-পার্কের নামে খাসিয়া ও ত্রিপুরাদের উচ্ছেদ করো, 
মধুপুরে গারোদের নামে শত শত মিথ্যা মামলা দায়ের করো, সিরাজগঞ্জে উরাওদের না 
জানিয়ে গায়ের জোরে আবাসন প্রকল্প করো, পুকুর দখল করো - এই তো আদিবাসী চিত্র 
সারা দেশের। এমনকি বনবিভাগ সামাজিক বনায়নের নামে চুক্তি করেও আদিবাসীদের 
সঙ্গে প্রতারণা করছে। চুক্তিতে বলা ছিল যে, আদিবাসীরা গাছ সংরক্ষণ ও যত্ব করবে এবং 
বড় হলে গাছ বিক্রির ৬৫% ভাগ টাকা তারা পাবে এবং বাকীটা বনবিভাগ পাবে। কিন্তু দশ 
পনর বছর কষ্ট করে গাছ পালনের পর বনবিভাগ আদিবাসীদের এ প্রাপ্য শেয়ার দিচ্ছে না। 
মধুপুরের অনেক আদিবাসী প্রতারিত হয়েছে। দিনাজপুরের সাঁওতালরা-গত কিছুদিন আগে 
বিশাল সমাবেশ করেছে বনবিভাগের প্রতারণার বিরুদ্ধে । 


আমি বেশ কিছুদিন আগে কুলাউড়ায় ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জিতে গিয়েছিলাম এখানে 
এলাকার ভূমিথাসী চক্রের সঙ্গে বনবিভাগের লোকজন মিলে ফুলতলা খাসিয়া পুর্জিটি 
তছনছ করে দিয়েছিল, লুট করে নিয়েছিল খাসিয়াদের সহায় সম্পদ। গ্রামে ঢুকবার আগে 
বনবিভাগের গার্ডরা নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল খাসিয়াদের উপর । গুলিবিদ্ধ হয়ে ফুলতলা 
খাসিয়া পুঞ্জির হেডম্যানের ছেলে এখনও একচোখে অন্ধ । তার চোখের ভেতরে ছররা গুলি 
এখনও রয়ে গেছে। তার মার বাম হাতে গুলি লেগেছিল, তার মাংস ছিড়ে গেছে। এরকম 
অনেকেই এখনও শরীরে গুলির স্প্রিন্টার বয়ে নিয়ে বেচে আছেন। এত বড় আক্রমণের 
পরও খাসিয়ারা থানায় মামলা করতে পারেনি, বরং বনবিভাগ উল্টো খাসিয়াদের ওপর 
মিথ্যা মামলা দায়ের করে। হেডম্যানের মা, যার বয়স একশত বছরের অধিক, তাকে 
পুলিশ ধরে নিয়ে যায় এবং হাজতে ভরে। তার ভাইকেও পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, সঙ্গে 
একটি যুবতী মেয়েকেও ধরে নিয়ে যায়। ওরা পালাতে পারেনি ওদের বৃদ্ধ মাকে রেখে, 
তাই ধরা পড়ে সন্ত্রাসীদের হাতে, আক্রমণকারীদের হাতে । এ আক্রমণের পরও ওরা 
আবার গড়ে তোলে ওদের গ্রাম। ওদের চারজন স্বজন বিনাদোষে জেলে থাকে দেড়মাস। 
জেল থেকে ফিরে মিথ্যা মামলা কাঁধে নিয়ে দু'জন মারা যায়। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করে বনবিভাগ, খাসিয়ারা গাছ চুরি করছিল। খাসিয়াদের গ্রামে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে, 
প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে লুষ্ঠন করার পর. আদিবাসীদের নামেই মামলা 
হয় গাছ চুরির এবং এ মামলা: যথারীতি গ্রহণ. করে পুলিশ । এখনও আতংকে আছে 
ফুলতলার খাসিয়ারা। কারণ ওদের জায়গা স্থানীয় চেয়ারম্যানের, নেতৃতে যারা দখল করতে 
চায়, তারা ক্ষমতাসীনদের. ছত্রছারায়.থাকে। থানা পুলিশ. তাই -জেনেও তাদের বিরুদ্ধে 
কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। রি সু 

এ ভাবেই বেঁচে আছে আদিবাসীরা বা তারা বেঁচে নেই আসলে কোনোরকম টিকে আছে। 
যে ভূমিকে তারা মনে করতো তাদের অভিত্বের চি, এখানে প্রাণেরা জেগে থাকে, তাতে 
তাদের অধিকার আছে, ভুমিই তাদের জীবন, বাচার শেষ অবলম্বন, সেই ভূমির অধিকার 
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য় যাচ্ছে। যে বনকে তারা মনে করতো তাদের এবং পরম মমতায় 
তো সং ীবনকে সাজাতো, সেই বনের উপর তাদের অধিকার তো অ্ীকার করা 
হচ্ছে। আইএলও কনভেনশন ১০৭ অনুস্বাক্ষর করার পরও কোনো সরকার 
আদিবাসীদের এতিহ্যগত ভূমির অধিকারকে স্বীকার করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। 


আমি বিগত কয়েক বছর ধরে জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম, 
ওয়ার্কিং গ্রল্প অন ইনডিজিনাস পিপলস সহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার 
ফোরামের সভায় অংশগ্রহণ করছি। একটি সভায় ফিলিপাইনের কর্ডিলেরা 
পিপলস এলায়েলের এক মহিলা প্রতিনিধি বলেছেন, আমাদের নিকট থেকে ভূমি 
. কেড়ে নেয়ার অর্থ হলো একটি বাগান থেকে ফুল ছিড়ে নেয়ার মত। ভূমি নেই 
তো আদিবাসীদের জীবন নেই। ভূমি নেই তো আনন্দ নেই, উৎসব নেই, সংস্কৃতি 
নেই। ভূমিহীন মানুষ সংস্কৃতিচর্চা করবে কোথায়, তার নৃত্য করার, কথা বলার, 
গান করার, ভালোবাসার; মনের কথা বলার জায়গী কোথায়? তাঙ্জানিয়ার এক 
মাসাই আদিবাসী জাতিসংঘের অধিবেশনে গিয়ে বলেছেন, ভূমিবিহীন মানুষ হলো 
স্ট্রাইপবিহীন জেব্বার মতো। 


হাওয়াইয়ের এক আদিবাসী বলেছেন, আকাশ, বাতাস, সমুদ্ধ, নদী, পাহাড়- 
পর্বত, ভূমি ও প্রকৃতির সাথে রয়েছে আদিবাসীদের নিবিড় সম্পর্ক। তাদের 
সংস্কৃতিতে ভূমি হলো মা, অরণ্যের মধ্যে তারা জননীর প্রাণের সন্ধান করেন, 
তারা প্রকৃতিকে অনুভব করতে পারেন, তারা বন ও সম্পদকে কোনোদিন : 
বেচাকেনার বিষয় হিসেবে দেখেন না, জীবনের অংশ হিসেবে দেখেন। কিন্তু 
আধুনিক সভ্যতা বন, সম্পদ, প্রকৃতি সবকিছু ভোগ ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে দেখে। 
অনেক আদিবাসী বলেছেন, অরণ্য নেই তো জীবন নেই। বাগানের গাছ থেকে 
ফুল তুলে নিলে যেমন ফুল শুকিয়ে যায়, অরণ্য ধবংস হবার ফলে আদিবাসীদের 
জীবনও আজ বিপন্ন। আদিবাসীরা বনকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে 
জীবনের অংশ হিসেবে দেখার আহ্বান জানান । দি | 


তবে একটি ভালো খবরও'আছে, কোথাও কোথাও. রুখে দাঁড়াচ্ছেন আদিবাসীরা । 
এখন আদিবাসীদের এ নিজস্ব সং্রামকে শক্তিশালী করা দরকার । নিজবাসভূমে 
পরবাসীর দুঃখ ঘুচাতে হলে ভূমি রক্ষার কাজই সবার আগে করা দরকার । যে . 
ভূমিতে সাঁওতাল বাস.করেন উত্তরবঙ্গে, সে জমির কাগজ বা দলিলপত্র থাকুক বা -. 
না থাকুক, সে জমি এ সাঁওতালের। সরকারের খাতায় সে জমি খাস হিসেবে 
চিহ্নিত হতে পারে, কিন্তু আদিবাসী সংস্কৃতিতে সে .জমি এ আদিবাসীরই:। 
আদিবাসীদের এতিহ্যগত-ভূমির অধিকার. আন্তর্জাতিক সনদে. স্বীকৃত যার একটি 
হলো আইএলও কনভেনশন ১০৭ যা বাংলাদেশ সরকারও র্যাটিফাই-করেছেন 
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সুতরাং যে আদিবাসী মধুপুরের বনে কাগজপত্রবিহীন ভূমিতে বাস করেন, আনারস- 
আলু-আদা-পেপে বাগান করেন, সে জমি বংশপরম্পরায় তাদের। তাদের কাছ 
থেকে সরকার বা অন্যরা যদি সে জমি জোরপূর্বক কেড়ে নিতে চায়, সেটা হবে 
আন্তর্জাতিক সনদের লংঘন, যা মানবাধিকার লংঘন হিসেবে চিহ্নিত হবে। 
খাসিয়াদের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য । 


আদিবাসীদের এখন এই স্পিরিটের উপর কাজ করতে হবে । কাগজপত্র থাকুক বা 
না থাকুক আদিবাসী অধদুষিত জমি, সম্পদ, বন, গাছপালা এসবের মালিক 
আদিবাসীরাই। খাসিয়া এলাকায় ইকো-পার্ক আন্দোলন করে আমরা একটা পর্যায়ে 
নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি । সিরাজগঞ্জের তারাশ থানার মাধাইনগরেও আদিবাসীরা 
জেগে উঠেছেন, উচ্ছেদ হওয়ার উপক্রম হওয়ার পরও তারা সরকারি প্রকল্প ঠেকিয়ে 
দিয়েছেন। আমি আশাবাদী, মধুপুরেও আদিবাসীরাই জয়ী হবে তাদের সংগ্রামে, 
অরণ্যের বুকে অর্থহীন দেয়াল নির্মান বন্ধ হবে, বন্দীদশা থেকে আদিবাসীরা মুক্ত 
হবে। আদিবাসীরা নিজেরা যে জেগে উঠছেন, এ কাজকেই এখন সবার সহযোগিতা 
করা দরকার, জীবনে জীবন মেলাবার কাজ শুর করা দরকার | এসবই আশার 
কথা । কিন্তু আদিবাসীরা এককভাবে এ কঠিন কাজে জয়ী হতে পারে না। 


তাই প্রগতিশীল মুক্ত-সংক্কৃতিমনা বাঙালিদের আদিবাসীদের পাশে থাকা দরকার । 
আদিবাসীদের একটু অধিকার দিলে এ রাষ্ট্রের কী এমন ক্ষতি হয়? বরং 
আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, গান, ইতিহাস, গল্প, সাহিত্য নানাভাবে আমাদের এ 
গরিব দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারে। কিন্তু এসবের জন্য দরকার বাঙালিদের মধ্যে 
অসাম্প্রদায়িক বিশাল হৃদয়ের কিছু মানুষ, যারা আদিবাসীদের পাশে মানবতাকে 
ভালোবেসে দাঁড়াতে পারেন? 


চৌন্দ কোটি মানুষের দেশে এরকম কত জন আছেন? তারা কোথায় আছেন? 


টিনগ7--৩৩ 
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তঞ্চ্স্যা ভাষায় 


সাতোয়া গছা একয়া জাত 
ব্যাক তথ্চন্জ্যা এব্য়া জাত 
আমি ব্যাকুনে এক কড়ায় 

খাই ব্যান্ুনে এক পেলা ভাত ॥ 


দৈন্যাগছা মুঅগছা 
কারবুয়াগছা মংলাগছা 
ম্মেলংগছা আ ন্াংগছা 
অষ্যগছা-য় আমা জাত ॥ 


মিলি মিশি থেবার ই-চিন্দায় 
এক্কান্‌ কড়া একান্‌ মন 
এক্কান্‌ গড়ে যেবং আমি 
এক্কান আমার ঘাট ॥ 


সুগে-দুগে ভালা মন্দে 
আমি পর নই কন জনে 
জার ইজ্জত জার সেবা 
গুইবং আমি দিনরাইত্‌ ] 


উনগঃও - ৩৪ 


সাতটি গোত্র একটি জাত 
সব তঞ্চজ্যা একটি জাত 
মোরা সবে এক কথাই 
খাই সবে এক হাঁড়ি ভাত ॥ 


দৈন্যাগোত্র, মোগোত্র 
কারবুয়াগোত্র মংলাগোত্র 
ম্মেলংগোত্র আর ল্লাংগোত্র 
অগ্যগোত্র ও আমাদের জাত্‌ ॥ 


মিলে মিশে থাকার ভাবনায় 
এক মন এক কথায় 
এক পথে যাবো মোরা 
একটা মোদের ঘাট 


সুখে দঃখে ভাল মন্দে 

মোরা পর নই কোন জনে 
জাতির মান জাতির সেবা 
করবো যোরা দিনরাত ॥ 
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| 


লাগ্যা ছাড়া মুই লাঙনী 
পয়াত্যা আন্ধারত্‌ শুকতারা 
কারেইন্‌ কেনে জিংকানী ॥ 


রেডিও বাংলাদেশ চট্টঘামের পাহাড়িকা অনুষ্ঠান থেকে এই গান ৩০ জুন ১৯৯১ ইং সম্প্রচারিত হয় ॥ 


(97 _ ৩৫ 


টািরাগান 


কোন ফুলবনে আমি ফুলপরী 
সাত রঙ আকাশে রঙধনু 
সে আকাশে ডানা মেলে 
সুর সাগরেতে গুন গুন করি ॥ 


ভাদ্র গাঙের কল কল রবে 
হেসে নেচে ঢেউ তুলে 

মন স্বপনে গান গুলো 

জলে অহরহ রাতের জোনাকী ॥ 


এলো মেলো চুলরাশি 
প্রেমিক ছাড়া আমি প্রেমিকা 
ভোর আকাশের শুকতারা 
কাটাবো কেমনে জীবনটা ॥ 
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"পাতাতে 


কুগুলিত কুয়াশাগুলো ভেঙ্গে যাবে একদিন 


হাফিজ রশিদ খান 


লক ঝরে গেছে পাড়াড়ের ভাজে অন্ধকারে 
যারা দেখেছিল এই দৃশ্য 
ভূর শাদা হয়ে গেছে এখন তাদের ফি 


লাল পাখির প 


এক অন্তুত সৃজনশীল সত্তার সন্ধানে তবু 
খুব ভোরে ওঠে তারা 
ফুল তোলে-জল দেয় 
বৃক্ষের শেকড়ে_ 


মানুষের ভেতর প্রকৃত মানুষের বসবাস কল্পনায় 
| তারা শব্দ করে না এখন- 
খুব নিরবেই দিনরজনী কাটায় 


চোখ জুড়ে বিপুল ঘ্বমের আবেশ নিয়েও 
জেগে থাকে কালো ছায়ার সজীব ঝোপের ভেতর 
আলোময় একটি পাখির লেজের দাপটে 
নতুন স্বপ্পের কুণ্তলিত কুয়াশা-গুলো 
ভেঙ্গে যাবে একদিন- 


ছা. 
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*্গবেষক, জনউন্ভিদবিদযা ও প্রাণবৈচিত্রয সংরক্ষণ | 


“উপজাতি” শব্দটি ও ধারণাসমূহ বাতিল করা হোক 
পাভেল পার্থ 


১৯৯৩ সালে যেবার পয়লা হালুয়াঘাট যাই, কিছুই জানা ছিল না; জানা ছিল 
ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ে উপজাতি (1) গারোরা থাকে । মা বাবার শিখিয়ে দেয়া 
দুনিয়ার সাথে মিশবার সাহস ছাড়া আর কিছুই ছিল না সাথে, ছিল বাঙ্গালি বাদে 
আর সব মানুষের সাথে মিশবার দুর্বিনীত পারিবারিক আশকারাই । আমার জায়গা 
হয়েছিল জয়রামকুড়া গ্রামে রাখিপূর্ণী আরেংদের বাড়িতে । গারো গ্রামে সেই 
সাতদিনে আমার জানা হয়েছিল গারোরা নিজেদের মান্দি বলে পরিচয় করিয়ে দেন 
আর জানা হয়েছিল উপজাতি (1) শব্দটি অনেকেরই পছন্দ নয়। সেবারই যখন 
প্রথম জাতিসংঘ “ওয়ার্ড ইন্ডিজিনাস ইয়ার” ঘোষণা করে তখন দেখি “২০০৩ সাল 
আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ” । উপজাতি (1) শব্দটি আমার ইশকুল থেকেই পছন্দ 
ছিল না। হাতের কাছে যেসব পাঠ্য পুস্তক ছিল বা ইশকুল থেকে জানা হয়েছিল 
চন্গ্রামের পাহাড়ি এলাকায় চাকমা-মুরং-বম-টিপরা-মারমা যারা থাকে তারা 
উপজাতি । উপজাতিরা সাপ-ব্যাউ খার, কিসব ভাষায় কথা বলে তাদের নাক 
চ্যাপ্টা, তারা সুন্দর নাচে আর পাহাড় পুড়ে জংগলে আগুন লাগিয়ে জুম চাষ করে । 
খেলাঘরের শিক্ষা সফরে যখন জাতীয় যাদুঘরে এলাম তখনও আমার যাবতীয় 
আগ্রহ উপজাতীয় জীবনধারার প্রতিই । তখন আমরা নরসিংদীতে বাসায় দিনরাত 
ভারতের ওয়ারলি আদিবাসী চিত্রকলা রপ্ত করছি। ভারতীয় বই পুস্তকের পরিসর 
থেকেই সীওতাল-ওঁরাও-খাসিয়া-খাড়িয়াদের আদিবাসী হিসেবে পরিচয় করানোর 
বিষয়টি জানলাম । কমলগঞ্জে বিষ্টুপ্রিয়া মণিপুরীদের রাসলীলানুসরনে গিয়ে জানা 
হয় মণিপুরীরা উপজাতি বা আদিবাসী কোনোটাই পছন্দ করেন না। পরে 
জেনেছিলাম মণিপুরী কেবল মনিপুরী নয় বাংলাদেশে মৈতৈ মনিপুরী ও বিষ্তুপ্রিয়া 
মণিপুরী উভয়ের পৃথক দুই স্বনির্ভর জাতি। মৈতৈদের ভেতর পাঙন বলে মুসলিম 
সম্প্রদায় আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচয় ও সম্বন্ধ হল. চাকমা-মারমা-খাসিয়া- 
মান্দি-বিষ্টুপ্রিয়া ও মৈতৈ মণিপুরী বন্ধুদের সাথে । পরিচয় হয় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, 
হিল উইমেন্স ফেডারেশন, জনসংহতি সমিতি. ইউপিডিএফ, . জাতীয় আদিবাসী 
পরিষদ, আদিবাসী সমিতি, বাগাছাস, গাসু, হাজং-সান্তাল-খাসিয়া ছাত্র সংগঠন, 
জয়েনশাহী আদিবাসী পরিষদসহ নানান সংগঠনের সাথে। কুমুদিনী হাজং, আশ্বিনী 
হাজং, যুগল কোট, ননীমোহুন কোচ, ড. কামাল হোসেন, নির্মল সেন, মুজাহিদুল 
ইসলাম, খালেকুজ্জামান, রাশেদ খান মেনন, অনিল মারান্ডি, মালেকা বেগম, 
মতিউর রহমান, আবেদ খান, বদরদ্দীন উমর, ফরহাদ মজহার, বোরহানউদ্দীন 


টৈন্গউ -৩? 
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খান জাহাঙ্গীর, রেহনুমা আহমেদ; সাত ভি ্সীত বিকাশ বসা, হাসান 
আজিজুল হক, আখতারজ্জামান ইলিয়াস, ইরা দেওয়ান, সাদেকা হালিম, 
সেলিম আল দীন, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, মেজবাহ রে আমেনা মহসীন, সম্ীব 
ছ্ং রবীন্দ্রনাথ সরেন, মনোরগ্রন বাড়াইক, দামি গোয়ালা, জনিক শকরেক, 
নিক পথমি, ভদ্া কাপিলানি তঞ্চঙ্গ্যা, সুরেশ নংমিন, বাবুল নাইয়াং, গৌরাঙ্গ 
পাত্র, অনিল ইয়াং ইয়োং, আলবার্ট মানখিন, অজয় এ মৃ, কল্পনা চাকমা, সমারী : 
চাকমা, পরমেশ্বর চাকমা, সুমন মুন্না, রুশ পতাম, আনু মুহাম্মদ, বার্লো সুচিয়াং, 
পরীক্ষিৎ দেববর্মা, প্রিসিলা রাজ, শহীদুল আলম, খুশী কবীর, সিরাজুল ইসলাম 
চৌধুরী, পংকজ ভট্টাচার্য, মামুনুর রশীদ, সুকান্ত সেন, ফিলিপ গাইন, মানস 
চৌধুরী, শুভাসিস সিনহা, একে শেরাম, জুয়ামলিয়ান আমলাই, রাজা দেবাশীষ 
রায়, দীপায়ন খীসাসহ এমনি এমনি অগণিত মানুষের চিন্তা আর কাজ থেকেই 
তো আমারও জাতীয়তার অভিজ্ঞতার পরিসর তৈরী হচ্ছে তখন। এর ভেতরই 
যখন যেখানে পেরেছি ছুটে গেছি, কত রক্তাক্ত গ্রাম, 'ছিন্ন ভিন্ন কত জংগল-জুম- 
পাহাড়, নিপীড়িত কত জনপদ । বুঝতে পেরেছি এই বাঙ্গালি রাষ্ট্রের বাঙ্গালি বাদে 
অপরাপর আর সকল জাতিগোষ্ঠীই প্রান্তিক। এরাই বাংলাদেশের কোট-হাজং- 
ডালু-বিক্টুপ্রিয়া মণিপুরী-মৈ তৈ মনিপুরী-লালেং-চাকমা-ত্রিপুরা-রাখাইন-আ্রাইনমা- 
খাসি-মান্দি-বানাই-খাড়িয়া-মাহালি-লুসাই-আো-পাংখো-বম-মুক্ভা-লেঙাম- 
সাওতাল-ওঁরাও-ভূমিজ-দেশোয়ালি-কর্মকার-হদি-রাজবংশী-ক্ষত্রিয়বর্মন-পাউন- 
চাক-তন্চংগ্যা-খুমি-খিয়াং-কন্দ। তাদেরকেই আমাদের কাছে কখনো উপজাতি, 
কখনো আদিবাসী, ক্ষুদ্ধ জাতিসত্তা, ট্রাইবাল, এথনিক মাইনরিটি, ইনডিজিনাস 
পিপল, অব অরিজিনাল নৃ-গোষ্ঠী, নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠী এরকম নানান নামে 
পরিচয় করানো হয়। তাদের মোট জনসংখ্যা কোথাও বলে বারো লাখ আর 
কোথাও বলা হয় তিরিশ লাখ । কোথাও দেখানো হয় জাতি সংখ্যা ২৭ আবার 
কোথাও দেখানো হয় ৪৫ বা তারও বেশী। উপরের আলাপটুকু চালানোর মানে 
হল এই বাঙ্গালি জাতি রাষ্ট্রের কিভাবে কি অভিজ্ঞতায় একজন বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত 
পুরণ্ষ রাষ্ট্রের জাতীয়তার নানান কিসিমের ধারণা নিয়ে বেড়ে ওঠে তার একফালি 
নমুনা হাজির করা। এই অভিজ্ঞতা লিঙ্গ-শ্রেণী-বর্গ-অঞ্চল-পেশা অনুযায়ী অবশ্যই 
নানান হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়েই তখন আমাদের অনেক চাকমা : 
টা াগ১% সাথে লড়তে পাহাড়ে যার, আর আমি তাদের 
না। ১1৮8 না 2 রি 
[হাড়ের গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে যায 
মি ফলের সে হি ছা পরিষদের পো 
_ ঈপ্ন আগে আজকের এই লেখাটি আমি লিখেছিলাম । এরকম কত 


উন্গাঙড _ ৩৮ 
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লেখা জমে আছে, পড়ে আছে। কি হবে এতসব লেখা দিয়ে। লেখা বন্ধুকে জলপাই 
রঙের বারন্দ থেকে বাচাতে পারে না, যে লেখা প্রিয় বন্ধুর মাকে আপন ভিটা থেকে 
বারবার উদ্বান্ত করে ভারত-বাংলাদেশ করে। সেই সব লেখা জমে থাকলেই কি আর 
না লেখলেই কি! সম্প্রতি আবারো বাঙ্গালি রাষ্ট্রের জাতিগত নিপীড়নের নিত্যদিনের 
একটি বিষয়ে প্রিয় চাকমা-লালেং-লেঙাম-খাসিয়া-ম্রাইনমা-কোচ-হাজং-সাওতাল- 
রাখাইন মরা-মান্দি বন্ধুদের অস্তিত্‌ বিষন্ন ও অপমানিত হয়েছে। 


বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে 
পাঠানো গত ১৯ এপ্রিল ২০০৬ইং তারিখের একটি চিঠি আবার বিপন্ন করে তুলেছে 
প্রান্তিক জাতিদের জাতিগত অস্তিত্রে বোধ ও ধারণাকে । দৈনিক আমার দেশ 
পত্রিকা ১৩ মে ২০০৬ইৎ তারিখ বেশ গুরুত্ব দিয়ে চাকমা রাজা ব্যারিস্টার 
দেবাশীষ রায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মণিস্বপন 
দেওয়ানের বক্তব্যসহ “পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠিঃ আদিবাসী নয় উপজাতি” 
শিরোনামে একটি শীর্ষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গত 
বছর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের আদিবাসী ইস্যু সংক্রান্ত স্থায়ী ফোরামে এ নিয়ে নানা 
কথা হয়। ফোরামের চতুর্থ অধিবেশনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা অভিযোগ করেন 

ংলাদেশে উপজাতিদের 'আদিবাসী' হিসেবে অভিহিত করা হয়। দেশের বিভিন্ন 
আইনের বইতে যেমন এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তেমনি সরকারের গুরত্তৃপূর্ণ 
ব্যক্তিরাও তাদের বাণীতে “আদিবাসী” শব্দটিই ব্যবহার করে থাকেন। এ বিতর্ক 
এড়াতেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার না করে 
উপজাতি শব্দটি ব্যবহার করতে অনুরোধ করা হয়েছে । চাকমা রাজা আমার দেশকে 
জানিয়েছেন, দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী আমরা আদিবাসী, একটি গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার না করা মানায় না। উপমন্ত্রী মণিস্বপন দেওয়ান 
বলেছেন, সরকারি বিভিন্ন, সার্কুলারে এবং আইনগতভাবে বাংলাদেশে আদিবাসী 
শব্দটি স্বীকৃত। ইউপিডিএফ এর আহ্বায়ক প্রসীত বিকাশ খীসা জানিয়েছেন, 
উপজাতি বললে অধীন বোঝায় এটি ব্যবহার করা ঠিক নয়। দৈনিক আমার দেশ এ 
বিষয়ে ১৪ মে ২০০৬ তারিখে “আদিবাসী না উপজাতিঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 
উস্কানি” শিরোনামে সম্পাদকীয় লিখেছে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, দেশের 
সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও অস্থিতিশীল এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম। স্বাধীনতার পর পর 
তৎকালীন সরকার “বাঙ্গালি ও বাংলাদেশী” প্রশ্থে পাহাড়িদের মনে যে ক্ষোভের 
জন্ম দিয়েছিল তাই পরে দীর্ঘদিন এ এলাকায় অস্থিরতা জিইয়ে রাখে। পার্বত্য _ 
চট্টগ্রামের পাহাড়িরা নিজেদের বাংলাদেশী আদিবাসী পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
এবং নিজেদের সম্মানিত মনে করে। নি:সন্দেহে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই চিঠি 
আবারো একটি জাতিগত সংকট তৈরী করতে পারে। 
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ব্রিটিশ উপনিবেশিক নিপীড়ন এবং ষাটের দশকে কাপ্তাই বাধের ফলে আপন 
উদ্ধান্ত পাহাড়ের এক লাখ প্রান্তিক জাতির মানুষেরা জাতিগত 
জন্মভুমি থেকে 
অধিকার আদায়ে যে সশস্ত্র লড়াইয়ে অংশ নেয় পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে দীর্ঘ 
সময়ের এই জীবনক্ষয়ী আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে “পার্বত্য চুক্তি”্র 
(শাস্তি চুক্তি নামে যা পরিচিত) মাধ্যমে । কিন্তু সেই চুক্তির প্রথম শর্তই হচ্ছে 
সর্বক্ষেত্রে উপজাতি শব্দটিকে বলবৎ রাখা । পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই চিঠির 
মাধ্যমে রাষ্ট্র যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করেছেন। তবুও 
অনেক প্রশ্ন থেকেই যায়। রাষ্ট্রের অনেক আইন, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, বিবৃতি, 
পাঠ্য পুস্তক বিবরণী সব কিছুতেই তাহলে এর আওতায় সংশোধন করা জরুরী 
হয়ে পড়বে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই “উপজাতি” শব্দ ও এর ধারণাসমূহকে 
ঘিরে। ১৮ শতকের আগে নেশন শব্দটি ব্যবহৃত হত, পশ্চিমের আঠারশতকীয় 
সমাজ বিজ্ঞানীদের অপরাজিত গবেষণা ও এথনোগ্রাফ রচনার ভেতর দিয়ে 
ট্রাইবাল শব্দটি এই জনপদে হাজির হয়। সাঁওতাল হুলের সময় ব্রিটিশরা বিদ্রোহী 
সাওতালদের “অপরাধী ট্রাইব” হিসেবে পরিচয় করাত। লোধা/শবর 
আদিবাসীদের সবসময় ব্রিটিশরা বলত “ক্রিমিনাল ট্রাইব”। উপনিবেশিক : 
বৈষম্যমূলক-হীনমন্য-কর্তৃতৃবাদী এই অপর করে রাখার “ট্রাইবাল” শব্দটি বাংলায়; 
পরবর্তীতে উপজাতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। গবেষক সুদীব্য খীসা 
একবার আমায় মশকরা করে বলেছিলেন উপজাতি মানে যারা জাতির চাইতে কম 
বা জাতির চাইতে যার অবস্থান নীচে, যেমন একটি অফিসে পরিচালকের পদ ও 7 
মর্ধাদা_উপপরিচালদেকর উপরে । ভারতে প্রান্তিক জাতিদের একত্রে বোঝাতে) 
আদিবাসী শব্দটি দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে। সম্ভবতঃ এবরিজিনাল, ইনডিজিনাস |] 
শব্দের বাংলা আদিবাসী শব্দটির অনেক কাছাকাছি বলে অনেকেই “আদিবাসী' 
শব্দটিকে বেছে নিয়েছেন। যেমন এথ্নিক্‌ মাইনরিটির বাং 


ংলা করা হয়েছে ক্ষুত্রা 
জাতিসত্তা, নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের প্রধান জনগোষ্ঠীর বাইরে যে জনগোষ্ঠী ] 
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ব্রিটিশ শাসনামলে প্রবর্তিত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির 
৪,৬,৩৪,৪৫,৫০ ধারায় “11012010819 1111]1)81" (আদিবাসী পাহাড়ী) হিসেবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 1179 [170181) 1100176 18১ ৪০ 01 1992, 206 
10181] [11181709 8০1 0 1941, 1019 60165180101 1992 1176 [01651 
৪০1 02 1927 এইসব আইন নীতির ক্ষেত্রেও. 11001507019 1)11]]18]। কথাটি 
উল্লেখ করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন. ১৯৮৯ গুলোও পার্বত্য 
আদিবাসীদের প্রসঙ্গ নিয়ে তৈরী। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্‌ আইনের (১৯৫০) 
৯৭ ধারাতে এবরিজিনাল শব্দটি আছে যা বাংলাদেশে ইনডিজিনাস শব্দের 
কাছাকাছি এবং বাংলায় এর মানে "আদিবাসী' শব্দেরই ধারেকাছে কখনোই 
উপজাতি নয়। ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিলের ২৭নং . 
অনুচ্ছেদে তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ি জনগণকে আদিবাসী বলে আখ্যায়িত করা : 
হয়েছে। ২০০২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রকল্প কর্মসূচি 
সংক্রান্ত নীতিমালায় “আদিবাসী” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের 
১৯৯১ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি বিধি ১ শাখা ১৪৩ নং স্মারকে পার্বত্য চট্টগ্রামের 
অধিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে বলা হয়েছে। ১৯৯৫ সনে জাতীয় সংসদে প্রণীত 
১২নং আইনে এবং এ আইনের কার্যকারীতা প্রসঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১২ 
জুলাই ১৯৯৬ইং তারিখে লেখা সরকারী নথিপত্রেও আদিবাসী গিরিবাসী 
(10015910005 11111781) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর 
বিশেষ তহবিল থেকে আদিবাসীদের জন্য যে বরাদ্দ সেখানে সংখ্যালঘু নৃ-তাত্বিক 
জনগোষ্ঠী শব্দখানা ব্যবহৃত হয়েছে । ২০০৩ সালে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের 
আদিবাসী দিবসের প্রকাশনা সংহতি (৯/৮/২০০৩) তে প্রধানমন্ত্রী আদিবাসী উল্লেখ 
করে বাণী দিয়েছেন। ২০০৫ সালের দারিন্ব্য বিমোচন কৌশলপত্রে আদিবাসী 
শব্দটি সংযুক্তি হয়েছে। 


আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা 01,0) কর্তৃক ১৯৫৭ সালে প্রান্তিক জনগণের জন্য ১০৭নং 
কনভেনশনে এবং ১৯৮৭ সালের ১৬৯ নং কনভেনশনে আদিবাসীদের ও 
উপজাতিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, ভূমি ও ধর্মীয় 
অধিকার স্বীকৃতি দেয়া হয়। বাংলাদেশ এইসব আন্তর্জাতিক সনদ অনুস্বাক্ষর 
করেছে । ১৯৯২ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ "আন্তর্জাতিক প্রাণবৈচিত্র্য চুক্তি' (সিবিডি 
১৯৯২) স্বাক্ষর করেছে এবং ৩/৫/২০০০ সালে এই চুক্তি অনুমোদন করেছে। আন্ত 
্জাতিক শ্রাণবৈচিত্র্য চুক্তির আর্টিকেল ৮ (জে) অনুযায়ী আদিবাসী ও স্থানীয় 
জনগোষ্ঠীর এতিহ্যবাহী জ্ঞান-উদ্ভাবন-প্রাণসম্পদ- সংস্কৃতির অধিকারের বিষয়টি 
উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ 
ঘোষণা করে। ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ 000৮0111901) 01 2001101710. 90019] 110 
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00](018] 118])15. 00101110101 01৮11 810 01111081 21515 ঘোষনা করে। 
উক্ত দুটি কনভেনশনেই ঘোষনা করা হয় যে, সমস্ত মানুষেরই আতুনিয়ন্ত্রেনের 
অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের বলেই তারা স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের পন্থা নির্দাণ করার অধিকার রয়েছে। 
0077৮01111011. 01 01৮11 8110 701111081 [২181)15 এর ২৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 
যে, যে সকল রাষ্ট্রে নৃতাত্তিক, ধর্মীয় বা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু বাস করেন, 
সেখানে এ সব সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির মানুষেরা ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগতভাবে 
তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজেদের ধর্ম অনুসরণ করা ও প্রচারের অধিকার এবং 
নিজেদের ভাষা ব্যবহারের অধিকার নিরংকুশভাবে ভোগ করবে । বাংলাদেশসহ 
বিশ্বের ১৫৫টি দেশ আন্তর্জাতিক বর্ণ বৈষম্য বিলোপ সনদ স্বাক্ষর ও অনুমোদন 
করেছে। জাতিসংঘ ১৯৯৩ সনকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ, প্রতিবছরের ৯ 
আগষ্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ঘোষণা করে। জাতিসংঘে আদিবাসীদের 
জন্য একটি স্থারী ফোরামও গঠিত হয়। প্রথম আদিবাসী দশক শেষ হওয়ার পর 
২০০৫-২০১৪ পর্যন্ত আরো ২য় আদিবাসী দশক ঘোষিত হয়েছে । বাধ-সামাজিক 
বনায়ন-ইকোপার্ক-খনিজ উত্তোলনসহ নানান উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রান্তিক 
জাতিদের ক্রমশঃই রাষ্ট্রে প্রান্তিক করে তুলেছে । আর এই প্রান্তিকতা আরো জটিল 
হয়ে উঠে বারবার উপজাতি না আদিবাসী বিষয়ক এরকমের উপনিবেশিক 
বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্রীয় কৌশলের ভেতর । 


রাষ্ট্রের এরকম নানান আইন ও দলিলে যেমন “আদিবাসী” শব্দটি আছে আবার 
“উপজাতি” শব্টিও আছে। ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম “পার্বত্য উষ্টগ্রাম 
শাসনবিধি ১৯০০৮ অনুযায়ী শাসিত হয়। পরবর্তীতে “পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক 
পরিষদ আইন ১৯৯৮” অনুসারে প্রান্তিক জাতি অধ্যষিত এ অঞ্চল উপজাতি 
অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। রাষ্ট্রের সকল পাঠ্যপুস্তকে উপজাতি শব্দের 
সাথে কোথাও কোথাও আদিবাসীও যুক্ত করা হয়েছে । এশিয়াটিক সোসাইটি 
প্রকাশিত বাংলাপিডিয়াও উপনিবেশিক উপজাতি শব্দটি রেখেছে । ১৯৮৫-১৯৯৭ 
সাল পর্যন্ত সর্বমোট ২৬ বার আনুষ্ঠানিক বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে ২ 
ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির 
মব্যে যে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেখানেও উন্জেখ করা হয়, সকল ক্ষেত্রেই 
উপজাতি শব্দখানিই বলবৎ থাকবে । রাষ্ট্রীয়ভাবে রাজশাহী-রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি- 
নেত্রকোনাতে আদিবাসীদের জন্য যেসব সাংস্কৃতিক একাডেমী করা হয়েছে 
সেখানেও উল্লেখ করা হয়েছে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক/কালচারাল একাডেমী । রাষ্ট্র 
সম্প্রতি আবারো “আদিবাসী” শব্দটির পরিবর্তে “উপজাতি” শব্দটি ব্যবহার 
করার অনুরোধ জানিয়েছে। যে উপনিবেশিকতার বিরদ্ধে এদেশের জনগণের 
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সংগ্রাম, সেই উপনিবেশিক জায়গা থেকেই তথাকথিত উপজাতি শব্খখানি ব্যবহৃত 
হয় বলে আদিবাসী জনগণ এই শব্দ বাতিলের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে 
আসছেন। প্রান্তিক জাতিদের ভেতর এবং যারা প্রান্তিক জাতিদের অধিকার আদায়ে 
কাজ করছেন তাদের ভেতর বাংলাদেশে “আদিবাসী” শব্দটি গ্রহণযোগ্য হয়ে 
উঠেছে। আদিবাসী শব্দটি ও এর ধারনাসমূহ জানান দিচ্ছে এর একটি দীর্ঘ 
রাজনৈতিক লড়াইয়ের ইতিহাসকেও । 


যদিও রাষ্ট্রের সংবিধানে কোথাও প্রান্তিক জাতিনের স্বীকৃতির বিষয়টি নাই তারপরও 
সংবিধানের ২৮ (৪) নং অনুচ্ছেদে উল্েখ করা আছে, “নারী বা শিশুদের অনুকূলে 
কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন 
হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না”। আমরা যদি 

“অনগ্রসর অংশ” বলতে প্রান্তিক জাতিদের বুঝতে চাই তাহলেও আজ জরন্রী 
“উপজাতি” “আদিবাসী” এইসব রাষ্ট্রীয় উপনিবেশিক পরিচিতি-করনের ফায়সালা । 
প্রান্তিক জাতিদের ভেতর থেকেই আসা দরকার কি ধরনের রাষ্ট্রীয় পরিচয় সকলের 
জন্য বহাল থাকবে । নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের যেখানে যেখানে “উপজাতি” শব্দ ও ধারণার 
মত বলপ্রয়োগকারী উপনিবেশিক শব্দ ও চিন্তা আছে তা সবই বাতিল হবে। 
কেবলমাত্র কর্তৃত্বাদী এইসব শব্দই বাতিল করলে চলবে না যে প্রক্রিয়া কর্তৃত্‌ 
জিইয়ে রাখে আর উপনিবেশিক মনস্ততু বহাল রাখে বাতিল করতে হবে সেই পুরো 
ব্যবস্থাকেই। সকল উপনিবেশ আর বলপ্রয়োগরে বিরদ্ধে সকল জাতির 
সমঅধিকারের সম্মিলিত লড়াই আবারো স্বপ্ু বুনবে বন্ধুদের বুকে ও পাঁজরে। 
হয়তোবা তখন আর কোনো লেখা জমে থাকবেনা, ইরডির গাজার 
কেউ লিখতে বসবে না শুধু শুধু। 


তিনি নস 
থেকে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতাসহ লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। 


লেখা পাঠানোর গ্রিকালা ৫ | 
তৈন্গাঙ 


৪৭৫, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
ই-মেইল 8 1011. 091/0)591100-09]া) ] 
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প্র! 


মৃত্যুকে আমরা আর ভয় করিনা ॥ 


টনি সামা 


মৃত্যুকে আর এখন ভয় করিনা! 
ভয় কেন করবো? 
আমরাতো হারিয়েছি নাম না জানা 
কত ওয়ালখীমিচিক গীতিতা রেমাকে, 
আমরাতো দেখেছি কত মা-বোনের 
ইজ্জত নিয়ে খেলতে । 


আমরাতো দেখেছি কত মা-বোনকে 
ইজ্জত হারিয়ে ফাসির দড়িতে ঝুলতে! 
আমরাতো দেখেছি কত আদিবাসীকে 
মাতৃভূমি হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে 
নিরাপত্তাহীন জীবন ধারন করতে। 
আমরা শুনেছি বা শুনছি কত 
আদিবাসীদের.আর্তনাদ! 
আমরা লাঞ্কিত-বঞ্চিত আদিবাসী 
আমরা অধিকার হারা-বন্ধন হারা, 
আমরা ভূমি হারা-সংবিধান হারা 
আমরা-সর্বহারা। 


আমরাতো দেখেছি সেই পিরেন স্বালকে 
শহীদ হয়ে রাতের আকাশে 
কেমন উজ্জল নক্ষত্র হয়ে জুলতে। 
আমরা আবারও শহীদ হবো! 
আমরাতো. সংগ্রামী, আমরা বিদ্বোহী 
আমরা মৃতকে ভয়. করিনা! 
ভয় করবো কেন? কেন? 
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আমা অইত্১ 


সজল তণ্চজ্যা+ 


তৈন্গাঙ বুগত্ুন উরি আইত্ছি আমি এক জাত্‌ 

মনে পয়ানে মিলি থেবং হেইনায় দুগ-কাম গুইয়া ভাত। 

চিগুন জাতিসন্ত্বী ইশাবে আমি আগি খুব কম 

চিরা-ভাবঅনা, জ্ঞান আক্কল বিবেচনাত অতি অন্যতম । 

তঞ্চজ্যা নাঙে পরিচয় দিইনায় কারেবং জনমান 

বুদ্ব-ভগবানঅ আশিববাদ লইনান উরিবংগোই ভালুক্কীন। 
সিগুনত্ুন দাউ অরে যে কোন জারত্‌ বুউত্‌ সময় লাগে 
জ্ঞানী-গুনী, ধনী-মানীর সহায়তা হামাক্কায় লাগে । 

সিলগে আ-লাগে জারঅ ভিরেগা লেগাপাইয়া জনসমাইত্‌ 
শৃভ্খলা, এগতা, এন্করা আ গম পাফির লাগে আত্মপ্রকাইত্‌ । 
ধাউ-অ জাতি, ধাঙউ-অ বিশ্ব কেনে এরক ধাউ-অ উলাক 

আমা জারত্‌ এরকগুণ থেনান-অ কেয়া আমারাগী পিসেত্তি থেলাক? 
ধাঙঅ মানুচ্যানিলোই জিরাজিরি সেবাত্‌ পত্তান আমাত্ুন তগাপুুইব 
বিশ্বর বেয়াগত্ুন গম জাত্‌ নাঙে রেংকিং খাতাত্‌ নাউ লেগাপুইব। 
কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহারে আমি কাউত্ুন-অ পিসে নাই 
জারত্‌ ধতিহ্যনি ধুই রাগেবার পাগি আমাত সেরক মাধ্যম নাই । 
শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি আ জ্ঞানচর্চার মাধ্যম বেগগুই বানা পুইব 
প্রতিহ্যনি ধুই রাগে পাইলে তে আমা জন্ম অ-আনা সার্থক উব। 
ই-পর্যস্ত হরক প্রতিভা লুগেয়াবারে বিলুপ্তি অই গেলাক 

গঙগুই সুযোগ নপেনায় কালর আন্ধাত্‌ ডুবি রলাক। 

জন্মত্ুন মরনসং মানে জনমত হরক্কান-অ সময় পায় 

জার-অ পাণি কিচ্ছু নগুইলে আমন-অ অস্তিতুয়ান কুরি থায়? 
বেয়াগে মিলি আমি বানা এক্কান করা কই যেবং ঁ 
এগোইত্‌ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জাত্‌ ইসাবে ত্চঙ্গ্যা নাঙান রাগেবং। 


*অইত্‌- লক্ষ্য বা ইচ্ছা | | | 
*ছাত্র, তেজগীও. কলেজ, ঢাকা | /:-71011:52101101126 417/51100-00/1- 011 
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বিশ্ব আদিবাসী দিবস ও আদিবাসীদের জীবন 


পরিক্রমার চলমান বাস্তবতা 
শ্রী গতি খীসা* 


অনেকটা আকস্মিক ঘটনার মতো । হ্যা, আকস্মিক কারন আগামী ৯ আগষ্ট বিশ্ব 
আদিবাসী দিবস উপলক্ষে প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদীয়মান 
জাতীয় নেতৃত্ব আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বজাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি তথা অস্তিত্ 
রক্ষার লড়াইয়ের সাহসী ঠিকানা “তৈন্গাঙ লিটারেচার ফোরম” এর মুখপত্রে 
এবার কিছু লিখবার আমন্ত্রন পেয়ে যখন ভাবছিলাম কি বিষয়ে লিখবো আমি? 
সারা পৃথিবীর আদিবাসী জনগোষ্ঠী আজ বিলুপ্তির মুখোমুখী এ যাবৎ আদিবাসী 
জনগোষ্ঠীকে দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে টিকিয়ে রাখার জন্য কত কিছুইতো 
লেখালেখি হলো। আর আমি নিজেই তো বিগত ২০ (বিশ) টি বছর ধরে 
আদিবাসীদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য লেখালেখি করে চলেছি অবিরাম ভাবে। কই | 
পরিবর্তনতো কিছুই নেই? লিখবো কি লিখবো না এ ভাবনার বিদর্ন করে আমার 
মনপ্রাণ। পরে চিন্তা করলাম বিশ্ব আদিবাসী দিবসে লেখার মতো সুযোগ হয়তো 
আর নাও আসতে পারে । কারন আমি নিজের উদ্যোগে কোন লেখক গবেষকের 
মনোবৃত্তি নিয়ে হয়তো কোন দিনই এই মহান দিবসের তাৎপর্য এবং বিশ্ব 
আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ রক্ষার আন্দোলন সংগ্রামের বিষয়ের ওপর কিছু 
লেখার সাহসী হবো না। হবো না এজন্য যে আদিবাসী মানুষগ্ডুলো এখন চরম 
ভাবে পর্যুদস্থ, নিগৃহিত, নিম্পেষিত ও উপেক্ষিত জাতীয় উন্ন়নের মূল শ্রোতধারা ] 
থেকেও । বরং একজন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গর্বিত সদস্য হিসেবে বিদ্যমান 
পরিপার্িক প্রতিকূল পরিবেশে যে ভাবে বেড়ে উঠেছি এবং তিল তিল করে যে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি সে সম্পর্কে লিখে পৃথিবীর সকল নিস্পেষিত ও নির্যাতিত 
আদিবাসী লড়াকুদের জাতীয় লড়াইয়ে সামিল হবার সুযোগ আমার বরাবরের 
মতোই অনুপস্থিত এবং লেখার মতো ধীশক্তি ও সাধ্য নেই যা লিখে আদিবাসী 


মানুষের উচ্ছাসিত হৃদয়ে প্রতি হয়ে পরম মমতা ও ভালোবাসার হিমসাগরে 
অবগাহন করতে সক্ষম হবো । 


প্রতি ইংরেজী বর্ষের ৯ আগষ্ট বিশ আদিবাসী দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে | 
আসছে। সারা পৃথিবীর আদিবাসীদের ন্যার বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী 
জনগনও এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্ধাদা ও অনুষ্ঠানমালার. মাধ্যমে উদযাপন করে 
থাকে। যদিও সরকার এদেশের নৃ-তান্বিক জনগোষ্ঠী তথা আদিবাসীদের 
আদিবাসী” হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। 
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এদেশের আদিবাসীদের “আদিবাসী” হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রামে সাফল্য 
এই যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
২০০০ সালে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত “সংহতি” তে প্রদত্ত এক 
শুভেচছাবাণীতে বলেন বাংলাদেশে চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা, তন্চংগ্যা, খাসি, গারো, 
সীওতাল, ওরাও, মুন্ডা, হাজং, কোচ, চাক, রাখাইন ও মনিপুরীসহ ক্ষুদ্ধ ক্ষুদ্ধ আরো 
অনেক জাতিসত্তার মানুষ আবহমান কাল ধরে বসবাস করে আসছে। মহান 
মুক্তিযুদ্ধের সময় এ আদিবাসীদের অবদান ছিল গৌরবের । আদিবাসীদের গান, 
গল্প, উপকথা, মুখে মুখে চলে আসা সাহিত্য, বৈচিত্রময় নৃত্য ও এতিহ্যবাহী 
সংস্কৃতি সম্ভার আমাদের মূল্যবান সম্পদ । নৃ-তান্বিক জাতিগোষ্ঠীর এসব সম্পদ 
আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে বৈচিত্রময় ও সমৃদ্ধ করেছে। আদিবাসীদের স্বকীয়তা 
ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র রক্ষায় এবং উন্নয়নে আমাদের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ 
দিনে দিনে আরও জোরদার করা হবে। বন্তত ইহাই এদেশের আদিবাসীদের 
“আদিবাসী” হিসেবে কোন সরকার প্রধানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি । 


জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (2/১০) এবং জাতি সংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও 
সাংস্কৃতিক সংস্থা (03300) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (৬170) পৃথিবীর সকল 
আদিবাসীদের সার্বিক উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং আত্মনিয়ল্রনাধিকার 
সমুন্ত রাখার মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে ১৯৫৭ সালের ২৬ শে জুন 
11001521019 870 17719] [১0191861979 00091101) 1957 কনভেনশন 
' গ্রহন করে । এ কনভেনশনের ১২নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, 


০১। জাতীয় নিরাপত্তা কিংবা জাতীয় অর্থনৈতিক কিংবা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্থাস্থ্ 
সম্পর্কিত কারনে দেশের আইন এবং বিধি ব্যতিরেকে সং্টিষ্ট জনগোষ্ঠীকে তাদের 
বসবাসের অঞ্চল থেকে তাদের স্বাধীন অনুমতি ছাড়া সরিয়ে দেয়া যাবে না। 


০২। যখন বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে এই জনগোষ্ঠীকে এরূপভাবে সরানো প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে তাদেরকে অন্তত তাদের পূর্বে অধিকৃত জমির সমান ভাল 
মানের জমি প্রদান করতে হবে। যা তাদের বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের 
উন্নয়নের উপযোগী হয়! ফেক্ষেত্রে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে এবং যেখানে 
সংশ্শিষ্ট জনগোষ্ঠী নগদ অর্থ কিংবা পণ্য ফসলের ক্ষতিপূরণ পছন্দ করে উপযুক্ত 
গ্যারান্টিসহকারে তাদেরকে সেরূপভাবে ক্ষতিপূরন দিতে হবে। 


০৩। এ ভাবে সরানো প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে উদ্ভুত যে কোন ক্ষতি কিংবা 
আঘাতের জন্য ক্ষতিপুরন দিতে হবে । এবং একই কনভেনশনের ১৩নং অনুচ্ছেদে 
উল্লেখ আছে। 
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০১। সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রথাগতভাবে বিধিবদ্ধ জমির মালিকানা হস্তান্তর এবং 
ব্যবহার পদ্ধতি দেশের আইন ও বিধির আওতায় যতদুর সম্ভব তাদের প্রয়োজন 
মিটিয়ে এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত না করে মেনে চলা 
হবে। 


০২। সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদেরকে এসব প্রথাগত সুযোগ 
গ্রহনে অথবা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের আইন সম্পর্কিত আওতার কারনে 
মালিকানা লাভ কিংবা ব্যবহার করা থেকে নিবৃত্ত করতে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। 


এদত: সত্বেও এ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন তথা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক 
নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। বাংলাদেশ জাতিসংঘের অন্যতম গুরততুপুর্ণ সদস্য রাষ্ট্র 
হিসেবে উপরোক্ত অনুচ্ছেদ সমূহ বাস্তবায়নের নৈতিক দায়িত্ ও কর্তব্য আছে। 
এদেশের আদিবাসী জনগনের মৌলিক অধিকার আল চরমভাবে ভুলপ্িত। শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য, অন্নবন্ধ ও বাসস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শাসকগোষ্ঠী বরাবরের 
মতো ব্যর্থ হয়েছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন আদিবাসী 
জনগোষ্ঠীর উপর নিপীড়ন, নির্যাতন চলে আর রাষ্ট্রের প্রশাসন ও সংখ্যাধিক্য 
জনগোষ্ঠী নির্বিকার হয়ে বসে থাকবে তা কোন সম্য মানবতাবোধ সম্পন্ন 
নাগরিকের পক্ষে নিশ্চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। আর তখনই উচ্চারিত হয় 
প্রতিবাদী ভাবা। নির্যাতনের বিরদ্ধে প্রতিবাদ হয় এবং প্রতিবাদী মানুষগুলো 
সংগঠিত হয়ে গড়ে তোলে দূর্বার গণআন্দোলন। তেমনি একজন প্রতিবাদী এবং 
আদিবাসীদের অকৃতিম বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মেসবাহ কামাল 
সাহেব। তিনি আদিবাসীদের. অধিকার আদায়ের সংথামে সামিল হয়ে 
অধিকারহারা আদিবাসীদের সাথে একাত্ততা ঘোষণা করেছেন। এমন মানবতাবাদী 
মানুষ কি আর এদেশে নেই যারা আদিবাসীদের হৃদয়ের মর্ম যাতনা বুঝতে 
সক্ষম? আর তাদের পক্ষেইতো সম্ভব আদিবাসীদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে 
দেয়া। বর্তমানে আদিবাসীদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট 
সাংবাদিক ও উপন্যাসিক জনাব মতিয়ার রহমান পাটোয়ারী লিখেছেন গণতান্ত্রিক 
শাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের আদিবাসীরা প্রতি পদে পদে নিগৃহীত হচ্ছে। 
উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সামাজিক বনায়নের নামে আদিবাসীদের 
জমি দখলের চেষ্টা চলছে। বেদখল হয়ে যাচ্ছে আদিবাসীদের শ্শানভূষি, 
উপসনালর়ের জমি পর্যন্ত। আদিবাসী এলাকা গুলোতে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, 
ধর্ষণের ঘটনা তাদের জীবন বিপন্ন করে তুঁলেছে। এসবের প্রতিবাদ করতে গিয়ে 
প্রাণ দিয়েছেন আলফ্রেড সরেন, গিদিতা রেমা, পীরেন স্মাল সহ আরো অনেকে । 
চিরতরে হারিয়ে গেছেন সাহসীনেত্রী কল্পনা চাকমা (দেখুন: যুগান্তর ৯ 
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আগষ্ট/০৫)। এতেই বোঝা যায় কেমন আছেন এদেশের আদিবাসী মানুষেরা 
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে । 


১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এদেশের গণমানুষের জাতীয় জীবনের সর্বশেষ্ঠ দিন। 
পশ্চিম পাকিস্তানীদের বর্বরোচিত নিপীড়ন ও নির্যাতনের কবল হতে চিরতরে মুক্তির 
জন্য এদেশের লড়াকু বীরজনতা অস্ত্র কাধে তুলে নেয়। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী 
যুদ্ধের পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি 
ঘটে এবং জাতি লাভ করে একটি অনিবার্ধ্য শ্রেষ্ঠতম বিজয়ের দিন ১৬ই ডিসেম্বর । 
এ যুদ্ধে পদ্মা, মেঘনা, যমুনার সাথে কর্ণফুলি, চেঙ্গী, কাচালং, মাতামুহরী, শংখ, 
মায়নি, রাইংখ্যং, সাজেক, ম্রতীনির রক্তে সেতু বন্ধন রচিত হয়েছিল । কারন এ যুদ্ধ 
একক কোন জাতিগোষ্ঠী ও দলের যুদ্ধ ছিল না। এ যুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। আর এ 
জনযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল দেশের সর্বশ্রেণীর জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় । কে মুসলিম, 
কে হিন্দু, বৌদ্ধ, শ্বরীষ্টান আর আদিবাসী বাঙ্গালী এসব কোন প্রশ্ুই ছিল না। 
পাহাড়ী আদিবাসী বাঙ্গালীদের তরতাজা বুকের রক্তের বিনিময়ে গড়া এ সেতুবন্ধন 
স্বাধীনতার পর চুড়মার হয়ে ভেঙ্গে যায়। কারন সংখ্যাধিক্য জাতির শাসক শ্রেণী এ 
দেশের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল আর 
আদিবাসীদের উপর নেমে আসে শৃংখলিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত জীবন যাপন। 
আদিবাসীদের জীবন যাত্রার বাস্তবতা সম্পর্কে স্বনামধন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব 
জামশেদ উদ্দীনের একটি কথা উল্েখযোগ্য। তিনি লিখিছেন কীটপতঙ্গের মতো 
যেন মাকড়সার জালে আটকা এ পাহাড়ীদের জীবন। পাহাড়ের ঘেরাটোপে যুগ যুগ 
ধরে বন্দী জীবন তাদের । নিত্য দৃরবস্থার জীবন কাটলেও স্বপু দেখে তারা। কিন্তু 
সকালের শিশির বিন্দুর মতোই: স্বপ্ন ভঙ্গ-হতেও সময় লাগেনা । তবুও বাচার আশায় 
প্রকৃতির সংগে লড়াই করে যাচ্ছে এই আদিবাসীরা । (পাহাড়ের বন্দি জীবন, 
সমকাল-২ ফেব্রুম্য়ারী/০৬)। 


আদিবাসীদের ভূমির সমস্যা বর্তমানে গভীর সংকটে নিমজ্জিত। জীবন প্রবাহের 
সাথে ভূমির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত । আর আদিবাসীদের ভূমির উপর লোলুপ 
দৃষ্টি পড়েছে সংখ্যাধিক্য বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর । জোর জবরদন্তু ও মিথ্যা মামলায় 
জড়িয়ে আদিবাসীদের ভূমি বেদখল করে নিচ্ছে। এতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
সহযোগিতা করছে একশ্েণীর শাসকমহল ৷ জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় 
এ বিষয়ে এক এঁতিহাসিক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। তাতে বলা হয় পার্বত্য 
গ্রামের ব্যাপারে সরকারের নীতি ও অবস্থান যে পাহাড়ী জনগণের অনুকূলে নয় 
তা সরকারের সাম্প্রতিক কর্মকান্ডে প্রকট হয়ে উঠেছে। সরকারের পার্বত্য চন্রগ্রাম 
বিষয়ক উপমন্ত্রী মনিস্থপন দেওয়ান স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকান্ডে অসন্তোষ প্রকাশ 
করার কার্মত লরকারের পার্বত্য সীতি ও অনহথামের নেতিবাচক দিকটি পরিস্কার 
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হলো। মন্ত্রী অভিযোগ কুরেছেন একটি মহল বর্তমান সরকারের পার্বত্যঞ্চল 
সম্পর্কিত নীতি বিরোধী কর্মকান্ড চালিয়ে মানুষকে চরম দরিদ্ধ অবস্থার দিকে 
ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। মন্ত্রী একটি মহলকে এর জন্য দায়ী করলেও এ 
ব্যাপারে কোন .সন্দেহ নেই যে সরকারের মদদ ও সমর্থনেই তাদের এসব 
কর্মকান্ড চলছে (প্রথম আলো), সম্পাদকীয় প্রথম স্তবক, ২২ ফেব্রু়ারী/০৬। 
প্রথম আলো পত্রিকার উপরোক্ত বলিষ্ট সাহসী সম্পাদকীয় প্রকাশনার মাধ্যমে 
পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের উপর যে, ন্যায় নীতি বিরদ্্ধভাবে অন্যায়- 
অবিচার করা হচ্ছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের এবং দেশের 
অপরাপর অঞ্চলের বসবাসরত আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি অত্যন্ত জরচ্মী 
এবং তাদের ন্যাধ্য প্রথাগত ভূমির অধিকার নিশ্চিত করাও শাসক শ্রেণীর নৈতিক 
দায় দায়িত্রে মধ্যে নিহিত। ভূমি অধিকার দিবস জাতীয় উদযাপন পরিষদ (জা: 
সচিবালয় ৯/৫ ইকবাল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭) গত ১০ জুন “ভূমিহীন 
নারী. আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক 
অঙ্গীকার ও বাস্তবায়ন চাই” এই মূল প্রতিপাদ্য নিয়ে ১৬ দফা দাবী নামা সম্মলিত 
এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। উক্ত ঘোষণাপত্রের ৮নং হতে. ১ নং দাবীর মধ্যে 
এদেশের আদিবাসীদের হৃদয়ের কথা বলা হয়েছে। কি আছে এসব দাবীনামায় 
তা স্পষ্ট করা সংগত কারনে জরন্রী মনে-করছি।, ৃ 


দাবীনামা সমূহ নিম়ুরূপ:- - ৃ £ | 
০) আদিবাসীদের প্রথাগত/ধতিহ্যগত ভূমি অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি দিতে : 
হবে আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে ।-.. - -. ৮০ 
(২) সমতলের আদিবাসীদের জন্য শীঘবই পৃথক. ল্যান্ড কমিশন গঠন ও পার্বত্য 
ভূমি কমিশন কার্যকর করতে হবে। 


(৩) খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, রাঙ্গামাটিসহ সারাদেশের আদিবাসীদের ভূমি জবর 
দখলকারীদের অবিলম্ষে থেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আদিবাসী 
নারীদেরও ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। | 


(৪) বনের আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ ও বন বিভাগের হয়রানিমূলক | 
সব মামলা প্রত্যাহর করতে হবে। বন বিভাগ, উপকূলীয় অঞ্চলের সরকার কর্তৃক : 
অধিগরহনকৃত অব্যবহৃত খাসজমি অবিলম্ষে ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দিতে হবে! : 
ইকোপার্কের নামে বন উজার বন্ধ করতে হবে। 


ঃ ও যা কিছু বলা হোক না কেন এসব দাবী বাস্তরায়নের জন্য 
এ নবাস দেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। গত ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৯ 
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88115180951) 11015917005 ৪70 17711] [09010195 /১95090181101 00 
08109611911 (11১/) 310127) ও আদিবাসী জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক 
ঢাকায় যৌথভাবে আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে আদিবাসী ঘোষণাপত্র ৯৯, ৪৮ 
দফা সুপারিশ নামা প্রনয়ন করে সরকার ও সর্বসাধারনের নিকট খোলামেলাভাবে 
পেশ করে। কিন্তু এসব দাবী দাওয়া বা সুপারিশমালা পুরন করতে আদিবাসী 
বিষয়ক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের জোরালো কোন কর্মসূচী: নেই এবং সরকারও তেমন 
কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহন করছে না। ই আগষ্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন 
ও সেমিনার বক্তৃতায় সুন্দর সুন্দর কথামালার মাধ্যমে এসব অধিকার অর্জন সম্ভব 
নয়। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামকে আরো তৎপর এবং কৌশলী হয়ে গণমৃখী 
কর্মসূচী বাস্তবায়নে সফল উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। পাশাপাশি দেশের আপামর 
আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে স্বীয়' অধিকার আদায়ে সচেতন করতে সকল জেলা, 
উপজেলা, ইউনিয়ন ভিত্তিক “বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম” এর শাখা প্রশাখা 
সম্গুসারন করা অত্যন্ত -জরম্রী হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ের তৃণমূল 
আদিবাসী জনগণকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে প্রতি বৎসর ঢাকা ভিত্তিক কেন্দ্রীয় 
কর্মসূচী পালন না করে অঞ্চল ভিত্তিক উদযাপন করাও সময়ের গণদাবীতে পরিণত 
হয়েছে। এতে করে তৃণমূল নেতা ও নেতৃত্বের আন্দোলনের অনুভূতি জোরদার হবে 
এবং আগামী দিনে সামনে এগিয়ে যাবার আশায় আলো সঞ্চারিত হবে এতে কোন 
সন্দেহ নেই। চি 


আগামী দিনগুলোতে “বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম” এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ এ 
পদক্ষেপই গ্রহণ করবেন সে আশা নিয়ে প্রবন্ধের আলোচনা শেষ করছি। 


*্মননশীল লেখক ও সংস্কৃতিকমী 
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অস্তিত্রে বিপন্নতা 


শ্রী উচ্চত মনি তথ্রঙ্গ্যা* 


অন্যান্য অঞ্চল থেকে সুযোগ সন্ধানীদের ক্রম: আগমন, জনসংখ্যা স্ফীতি, সম্পদ 
ও সুযোগ বন্টনে বৈষম্য এবং সভ্যতার তারতম্যে প্রতিটি এলাকার মূল 
আদিবাসীদের অস্তিত্ব যেমন বিপন্ন হতে চলেছে তেমনি বিলুপ্ত হতে চলেছে 
প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, সৃষ্ট হচ্ছে তার নব্য সংস্করণ আর ইতিহাস, খোদ 
রাজধানী ঢাকায় নাকি মূল ঢাকার বাসিন্দা খুঁজে পাওয়া দু:স্কর। বর্তমানে 
পার্বত্যাঞ্চলে প্রতিটি এলাকার মূল আদিবাসীদের অস্তিত্‌ এহিত্য ও ইতিহাস সেই 
রাজধানী ঢাকার মতোই বরাবর। 


খুমী আদিবাসীদের অস্তিত্ব আজ আলিকদমে নেই, হারিয়ে গেছে সেই এঁতিহাসিক 
ডাইনোসরদের মতোই, অথচ একদা এই এলাকাটি ছিল খুমী অধ্যুষিত অঞ্চল, ণ 
২৯২নং চাইম্প্রা মৌজার হেডম্যান ছিলেন প্রয়াত থোয়াই খুমী। খুমী 
আদিবাসীদের মতো আলিকদমে তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসীদের অস্ভিতু আজ নিত 
পর্যায়ে রয়েছে । বদলে গেছে স্থান, কাল পাত্র, নাম সর্বস্ব: | 


আলিকদম (আলেহ ক্যডং)৪- 
আলিকদমের আদি নাম আলেহ ক্যডং, আলেহ অর্থ মধ্যম, ক্য অর্থ পাথর, 
ডোয়াং অর্থ গুহা, আলেহ ক্যডং অর্থ মধ্যম পাথরের গুহা । উল্লেখ্য যে 
আলিকদমে তিনটি গুহা রয়েছে, মেরিংচড়, তারাবনিয়াই এবং হরিণঝিড়িতে 
আলেহ সুড়ংগ বা মধ্যম সুড়ংগ। এই নামের সাথে মেরাইংডং, কেউক্রাডং, [ 
তাজিংডং ইত্যাদি নামের সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ জন গোষ্ঠীর অপ- | 
প্রচার হচ্ছে হযরত আলীর কদম পড়েছে বলেই এলাকার নামকরণ আলিকদম। 
হযরত আলীর এতিহাসিক ভিত্তি বা হদিস মিলছে না বলেই তা সংশোধন করে 
প্রচার করা হচ্ছে হযরত আলী নয়, আলী ফকিরই এলাকার প্রথম আগমন 
করেছিলেন বলেই এলাকার নামকরণ আলিকদম। 


মাতা মুহুরী (মুরীখ্যং)$- 

মাতামুহরী আদিনাম মুরীগাং বা মুরীখ্যং মাতামুহুরীর অর্থ কি তা জানা যায় নি। 
কিন্ত মুরীখ্যং আরাকানী ভাষা বিশেষ, মু-অর্থ ঝড়, রী-অর্থ পানি, গাং-বা খ্যং- 
অর্থ নদী। সুতরাং মুরীগাং বা মুরীখ্যং অর্থ ঝড়ের পানিতে যে নদী | 
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মিড়িগ্রা (মেরাইংডং)- 

মেরাইংডং পাহাড়ের নতুন নাম মিড়িজ্জা, সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে মিড়িজ্া পর্যটন 
কমপেক্স । মিড়িজার আভিধানিক অর্থ কি জানা যায়নি। কিন্তু মেরাইংডং এর অর্থ 
এবং লোককথা লোকমুখে প্রচলিত আছে। একদা এক মুর পরিবার মগ বা মার্মা 
শিশুকে লালন পালন করে। সেই শিশু বড় হলে তাকে এবং তার পরিবার 
পরিজনকে মেরাইংচা বলা হয়। এই মেরাইংচা বংশধররা যে পাহাড়ে বসবাস 
করতো সেই পাহাড়ের নামকরণ করা হয় মেরাইংডং । 


ফতেহ ঝিড়ি (পাথ ঝিড়ি)ঃ- 

আলিকদম উপজেলার অনতি দূরে পাথ মুরং নামে এক প্রভাবশালী ব্যক্তির নামেই 
ঝিড়ির নামকরণ করা হয় পাথ ঝিড়ি। কিন্তু সম্প্রতি এই পাথ ঝিড়ির নাম লেখা 
হচ্ছে ফতেহ ঝিড়ি। এই ফতেহ চট্টগ্রামের সেই ফতেহাবাদের অপসংস্কৃতির 
আগ্রাসন। এ 


তৈনগাং একটি নির্বরিনীর নাম। এটি মুরীখ্যং বা মাতামুস্থরী নদীতে পতিত একটি 

উপ নদী বা খাল এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার অন্তর্গত আলিকদম উপজেলায় 

অসংখ্য ঝর্ণা বা নির্ঝরের ভীড়ে অতি পরিচিত একটি উপনদী বা খালের নাম এই 

তৈনগাং। অতীতে এর নাম ছিল তৈনছড়ি। এটি ছড়া বা ঝর্ণা নয় এবং গাং বা খাল 

হওয়াতে “তৈনগাং” হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। রাজা তৈন সুরেশ্বরীর 

নামানুসারে তৈনছড়ী নামকরণ করা হয়। মায়ানমার সীমান্ত অদ্ধ্ি হতে উৎপন্ন হয়ে 

অজন্ত্র গিরি উপত্যকা ভেদ করে শত প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে উরগের ন্যায় এঁকে 

বেঁকে প্রবাহিত হয়ে মুরীখ্যাং বা মাতামুহুরী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। দৈর্ঘ্য প্রায় 

৩৫কিলোমিটার। এই তৈন গাং কে কেন্দ্র করে সেকালে সৃচীত হয়েছিল আদিম 

জীবনযাত্রা সভ্যতার পদযাত্রা। অনেকের মতে টন্যা গছা এবং তনচংগ্যা নামের 

উৎপত্তি এই তৈনগাং থেকে । রাজা তৈন সুরেশ্বরীর নেতৃত্বে যে সকল প্রজা এই 

তৈন গাং অববাহিকায় জুম চাষ করতো তাদের কে তৈনতংগ্যা বলা হতো। তৈন 

অর্থ রাজা তৈন সুরেশ্বরীর তং অর্থ পাহাড় য়া বা গ্যা অর্থ প্রজা বা বাসিন্দা। 

তৈনতংগ্যা অর্থ রাজা তৈন সুরেশ্বরীর পাহাড়ী বাসিন্দা । তৈনগাং এর মোহনায় 

রাজা তৈন সুরেশ্বরী প্রাসাদ নির্মাণ ও দীঘি খনন করেন। এই রাজা তৈন 

সুরেশ্বরীকে ঘিরে তৎকালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার প্রতুতাত্তিক হদিস আজো 
পাওয়া যায়। আলীকদম প্রেস ক্লাবের কতিপয় সাংবাদিক এক অনুসন্ধান চালিয়ে 

নয়া পাড়া থেকে 'প্রাচীন ইট' সংগ্রহ করে আলীকদম প্রেস ক্লাবে সংরক্ষণ করে : 
রেখেছেন। 
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.তৈনখালের মোহনার বাঁকে হরিন ঝিড়ি সুড়ঙগগুলো ( ঘা আলী সুড়্ঈ হিসেবে 
পরিচিত) সেকালে আদিম. মানুষের জীবন যাত্রার কীর্তি সাক্ষ্য বহন করে। এই 
।, সুডু্ঈকে কেন্দ্র করে প্রচলিত রয়েছে নানা কিংবদন্তী লোককথা । 


- তৈনগাং থেকে টন্যা গছা, তঞ্চঙ্গ্যা নামের উৎপত্তি এবং চাকমা ও তঞ্চন্যার 
বিউক্তি সৃষ্টি হয় বলে অনেকের ধারনা । পরবর্তীতে রাজা তৈন সুরেশ্বরীর মৃত্যুর 
পর তার জামাতা সেনাপতি সাতুয়া বড়ুয়া ওরফে পাগলা রাজা রাজত্ব এবং তার 
মৃত্যু হলে এই তৈন গাং অঞ্চলের আদিবাসীরা সমগ্ পার্বত্যাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। 
:.(তথ্যসূত্র-বিরাজ. মোহন দেওয়ান চাকমা জাতীয় ইতিবৃত্ত) 


আলীকদম একদা দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকা এবং গভীর বনানীতে ভরা বন্য পশু 
পাখীর প্রমোদ কানন ছিল। এই দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় প্রকৃতি ও হিংস্র প্রানীর 
সাথে বৈরীতার মাঝে সেকালে বসবাস করেছিল আদিম মানুষ বা আদিবাসীরা । 
জীবিকা নির্বাহে--জুম.চাষই ছিল সেকালে আদিবাসীদের প্রধান অবলম্বন। সেই 
বেশী দিন পুরোনো.কথা নয়। এখানে তঞ্চন্যা আদিবাসীদের কথায় প্রাধান্য দেয়া 
. হলো। ক্যাভে্রল সার্ভে চলছে। রাঙ্গামাটি থেকে কতিপয় চাকমা বাবু কানুনগো- 
 সার্ভেয়াররা.আলিদকমে আসে..সার্ভের জন্য । তারা তথ্চস্যা আদিবাসীদেরকে জমি 
. বান্দোবস্তি নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়। তখন নাকি ১টাকা ৬ আনা দিলে কয়েক 
যোজন ব্যাপী জমি বন্দোবস্তি নেয়া যেতো শুধু কানুনগো সাহেবের কাটা 
.কম্পাসের মাধ্যমে । তখনকার তঞ্চঙ্গ্যা বুদ্ধিমান. ব্যক্তিরা প্রত্যেক পাড়ায় খবর 
পাঠিয়ে শলা পরামর্শ করে যে এমনিতে জুমের খাজনা দেয়ার সামর্থ্য নেই তার 
উপর ভূই-চাষের জন্য উপযোগী, করা পতিত জমি খাজনা দিতে না পারলে 
সরকার জেলে ভাল ভাত খাওয়াবে সুতরাং ভূমি বন্দোবস্তি নেয়া যাবে না। এই 
সিদ্ধান্তে পাড়ার প্রায় জব পুরচ্ষ প্রত্যহ. ভোরে ভাতের মোচা নিয়ে জঙ্গলে 
পালাতো কানুনগো সার্ভেয়ারদের, ভয়ে। সারাদিন তৈন গাং এর মোহনায় 
মাছকুমে বড়শী দিয়ে মাছ ধরে বনভোজন করতো এবং সময় অতিবাহিত 
করতো । কানুনগো সার্ভেয়াররা নাকি অভিশাপ দিতো এই মাটির জন্য একদিন 
তোমরা হায় হায় করবে। সন্ধ্যার দিকে একজন পাড়ার কাছে এসে উকি ঝুকি 
দিয়ে মহিলাদেরকে ভাকতো চুপিসারে, কানুনগো বাবু চলে গেছে কিনা! মহিলারা 
হ্যা সূচক ইঙ্গিত করলে সবাই ডাকাডাকি করে জঙ্গল হতে পাড়ায় চলে আসতো । 
কানুনগো সার্ভেয়াররা যাদের বাড়ীতে অবস্থান করতো কিংবা যাদেরকে জোড় 
পূর্বক কম্পাসে দাগ দিয়ে জমি দিয়ে যার পরবর্তীতে তারা এক একজন জমিদার 
হিসেবে পরিচিতি লাভ করে । 


টৈনগেঃও - ৫৪ 


৩৯ 


50281160৬10 08175081161 


গোলা ভরা ধান পুকুর ভরা-মাছ গোয়াল. ভ্রা গ্রহ / গ্রাম.'বাংলার এই রা 
উজ্জল দৃষ্টান্ত ছিল আলিকদমে আদিবাসীদের গ্রাম। কাঠাল আত্র-কাননে ঘেরা 
খুটির উপর কাঠ আর টিনের কারক্কার্ষে বাড়ীগুলো এঁতিহ্যের শোভা বর্ধণ করতো । 
জেহ্‌পোয়ে, পাখুং গেঙ্গুলী গীত, বিভিন্ন পুজা পার্বন ও ধর্মীয় উৎসবে আনন্দ মুখর 
ছিল আদিবাসীদের গ্রাম । তারা অতি সহজ. সরল ও অসাম্প্রদায়িক ভালবাসার:মূর্ত 
প্রতীক ছিলো। চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, খুমী, শির ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে 
কোন বৈবম্য-প্রভেদ ছিল না। 4 ক 

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার বিত্রোহী-ঘকদল” প্রক্ক্যা 
আলিকদমে এসে আদিবাসীদের গ্রামে লুটতরাজ চালায়। রাতে অন্ধকারে হামলা 
চালিয়ে সোনা রূপা ধনদৌলত লুটে নিয়ে যাঁয়। জমিদার ধনী ব্যক্তিরা জীবন নিয়ে 
বনেজঙ্গলে পাতালে বাধ্য হয়। স্বাধীনতার পর নতুন প্রশাসন, প্রশাসনিক 
বিকেন্দ্রীকরন ইত্যকার কারণে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যান্য এলাকা থেকে 
বহিরাগতদের ক্রম আগমন সুচীত হয়। শুরু হয় ব্যবসা বানিজ্য দখল, মহাজনী 
প্রথা, আফিম, মদের অবাদ প্রচলন এবং জুয়া খেলার আড্ডা । প্রশাসন, উন্নয়ন 
এবং সভ্যতার কিরনে তখনকার সহজ সরল আদিবাসীরা অন্ধ হয়ে যায়। অন্ধকারে 
গাজা, আফিম মদে ডুবে তাল মাতাল, নিনিমিলি হয়ো শক হিলের খপ্পরে 
পড়ে হারিয়ে ফেলে জায়গা ভিটে মাটি সব। 


স্বাধীনতার পল্নত্িশ বছরে.বিগত ইতিহাস পরখ করলে দেখা যায়, জনসংখ্যার চাপে 

অধিকাংশ আদিবাসীর জায়গা জমি ভিটে মাটি হারিয়ে আরো দুর্গম -ও প্রত্যন্ত 
এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছে । ফলে চম্পাট পাড়া, চন্দ্র মোহন পাড়া, মালীপগ্রু 
পাড়া, সুরেন্দ্র লাল পাড়া. সহ অসংখ্য আদিবাসী গ্রাম গুলোর অস্তিত্ব আজ নেই। 
সেকালে জমিদার, ধনাট্য ব্যক্তিদের অস্ভিতব.আজ বিলীন হয়ে গেছে। অনেকের 
অস্তিতু আজ বিপন্নের দিকে 


*লেখক- আলীকদম, বান্দরবান । 
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আদিবাসী দিবস এবং তৈন্গাঙ 


তাপস তন্চংগ্যা* 


৯) আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস। বিশ্বব্যাপী আদিবাসীদের অধিকার এবং স্থ সব 
পরিচিতি তুলে ধরার জন্য বিশ্বের আদিবাসী জনগণ ১৯৯৩ সাল থেকে ৯ 
আগষ্টকে বিশ্ব আদিবাসী দিবস হিসেবে অত্যন্ত গুরণত্বের সঙ্গ উদযাপন করে 
আসছে। এই দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হল আদিবাসীদের সম্পর্কে সংশিষ্ট 
দেশের সরকার ও জনগণকে সচেতন করে তোলা । সারা বিশ্বে প্রায় ৫ হাজার নৃ- 
তাত্বিক জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত ৩০ কোটিরও বেশী আদিবাসী রয়েছে। বাংলাদেশে 
স্মরণাতীত কাল থেকে ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠির ৩০ লক্ষাধিক আদিবাসী 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বসবাস করছে। তারা চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম, বৃহত্তর 
ময়মনসিংহ, সিলেট, উত্তরবঙ্গ, পটুয়াখালী, বরগুনা এবং কক্সবাজার এলাকায় 
বসবাস করছে। দেশের যে কোন সংকটময় মুহুর্তে আদিবাসীরা বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠির সাথে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেছে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে 
শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামের তাদের রয়েছে ব্যাপক অংশগ্রহণ, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মহিমান্থিত | 
গৌরবময় উজ্জল দৃষ্টান্ত । কিন্তু স্বাধীনতার সুফল তাদের কাছে পৌছেনি। স্বাধীন 
বাংলাদেশে যে সংবিধানু রচিত হয় তাতে আদিবাসীদের সচেতনাভাবে অস্বীকার 

ও অবমূল্যায়ন করা হয়। ফলে স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকে আদিবাসীদের শাসন 
শোষন ও বৈষম্যর মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করেছে। 


বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আদিবাসী জাতিসমূহ উপনিবেশিকতা তথাকথিত উন্নয়ন 
কর্মকান্ড, সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য পরিবেশগত বিপর্যয়সহ নানা প্রতিকূলতার 
শিকার। বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ আদিবাসীদের অস্তিতৃকে অস্বীকার ও পদদলিত করছে 
প্রতিনিয়ত। জাতিগত নিপীড়ন নির্যাতন শাসন শোষনের কারণে তারা নিজ দেশে 
পরবাসী হয়ে প্রান্তিক জাতিতে পরিণত হতে চলেছে । আদিবাসী জনগোষ্ঠির উপর 
৮ বঞ্চনা ও নিপীড়নের ইতিহাস ও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় তাদের 
সদ বস্থানের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সমূহের মনোযোগ আকর্ষণের 
দশে ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের সাধারন্‌ অধিবেশনে ১৯৯৩ সালকে আদিবাসী 
ব্, তার পরবর্তীতে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৪ সালকে আন্তর্জীতিক আদিবাসী 
দশক এবং ৯ আগষ্টকে আদিবাসী দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। 
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বাংলাদেশ ]],0 0017৬711011 ১০৭ স্বাক্ষরকারী অন্যতম একটি দেশ হওয়া 
সত্তেও বাংলাদেশে সরকারীভাবে দিবসটি সম্পূর্ণই উপেক্ষিত রয়ে গেছে। এই 
উপেক্ষা বা উদাসীনতার মূল কারন হলো বাংলাদেশে জাতিরাষ্ট্রের ভাবাদর্শগত 
দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক চরিত্র। যদিও বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত অন্যান্য 
দিবসগুলো গুরগত্বের সঙ্গে সরকারী ভাবে উদযাপন করে আসছে। বাংলাদেশের 
রাজনৈতিক দলগুলোরও আদিবাসীদের অবস্থান সম্পর্কে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মত। 
প্রথম থেকেই বাংলাদেশ সরকার সমূহ যুক্তিস্থাপন করে আসছে যে বাংলাদেশে 
কোন আদিবাসী নেই। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠি হিসেবে যারা বসবাস করছে তারা 
উপজাতি । সরকার সমুহের এইরূপ মনোভাবের কারন হলো উগ্রজাতীয়তাবাদী 
ভাবাদর্শ আর জনগণের উপর বৈষম্য স্থায়ী করার কৌশলকে জিইয়ে রাখা । তার 
জ্লন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে সম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক একটি বিতর্কিত পুস্তিকার 
মাধ্যমে প্রকাশ করেছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা আদিবাসীরা খাগড়াছড়িতে 
বহিরাগত । বাংলাদেশ সরকার সরকারী বা জাতীয়ভাবে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত 
বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন না করলেও বাংলাদেশের আদিবাসীরা নিজেদের 
উদ্যোগে এবং নিজেদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে 
আদিবাসী দিবস পালন করছে। জাতিসংঘের মহান উদ্যোগকে সামনে রেখে 
[11015011005 হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার যে দাবী বাংলাদেশের আদিবাসীরা 
করছে তার দর্শন হলো নিজেদের স্বতন্ত্র স্বকীয়তা ও সংস্কৃতি নিয়ে এ দেশের 
মাটিতে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তার অধিকার । 


বিশ্বের আদিবাসী জাতি সমূহ প্রধানত: সে সকল সমস্যার বেশী সম্মুখীন হচ্ছে তার 
মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা হলো তাদের ভূমি বেদখল হয়ে যাওয়া। কখনো 
উপজাতি কখনো সংখ্যালঘু জাতিসত্তা আখ্যায়িত করে আন্তর্জাতিক সমাজে স্বীকৃত 
অধিকারসমূহ হতে আদিবাসীদের সচেতনভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। পার্বত্য 
চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রান্তিকবীকরন প্রক্রিয়া ব্যাপক ভাবে শুর হয় ১৯৪৭ সালে 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম থেকেই । ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী বাঙ্গালীর 
জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৯৭.৫:২.৫ শতাংশ । ১৯৫১ সালে আদিবাসী বাঙ্গালীর 
জনসংখ্যার অনুপাত হলো ৯১:০৯ । আর ১৯৬১ সালে তা এসে দীড়ায় ৮৪:১৬। 
১৯৬০ সালে কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাই নামক স্থানে 1[71070/ 121600710 
0101০ স্থাপিত হলে পার্বত্য উন্টগ্রামের ৫৪ হাজার একর আবাদী জমি পানির 
নিচে তলিয়ে যায়। উদ্বান্ত হয় প্রায় লক্ষাধিক আদিবাসী । উদ্বান্তদের সুষ্ট্র পৃণর্বাসন 
ও ক্ষতি পূরনের ব্যবস্থা না করার ফলে প্রায় ৬০ হাজার আদিবাসী পার্শবর্তী রাষ্ট্র 
ভারত ও মায়ানমারে চলে যেতে বাধ্য হয়। আর যারা ভারত মায়নমারে চলে যায়নি 
তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ইহা ছাড়া ১৯৬৪ 
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অঞ্চলের আদিবাসীরা মেঘালয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। যার সংখ্যা. ছিল 
শতকরা.৭৫ ভাগ । | 


দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৃথিবীর 
মানচিত্রে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ] 
: ঘটলেও আদিবাসীদের অধিকার অর্জিত হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধানে ৪৫টি | 
আদিরাসী জাতিসন্ত্বার অধিকার মর্যাদা ও স্বতন্ত্র কোন স্বীকৃতি নেই। 
সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকার কারনে সরকারী :.এবং সম্প্রদায়গতভাবে 
আদিবাসীদের ধারাবাহিকভাবে সইতে হয়েছে বিভিন্ন: নির্যাতন যা তাদের 
অস্তিত্বকে বিপন্ন থেকে বিপন্নতর করে তুলেছে । ৮০ দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের 
আদিবাসীদের অধিকার লংঘনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল । এই সময় হাজার হাজার 
বে-আইনি বাঙ্গালী ' পার্বত্য -ট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের 
আদিবাসীদের প্রান্তিবীকরনের প্রক্রিয়া প্রকাশ্যে শুরু করা হয়। উল্লেখ্য যে ১৯৮১ 
সালে পার্বত্য. চট্টগ্রামের অধিবাসী বাঙ্গালীর জনসংখ্যার নু ছিল ৫৯:৪১ 
আর ১৯৯১ সালে তা এসে দাড়ায় ৫২: ৪৮, 


বাংলাদেশের আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও অর্থনীতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। 
আদিবাসীদের উন্নয়নের য়ে ধারণা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত তা মূলত: দেশের শাসক 
শ্রেণী ও বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থকে রক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই 
আমরা. দেখতে পাই সিলেট, মধুপুর, মৌলভীবাজার প্রভৃতি এলাকার 
আদিবাসীদের এতিহ্যবাহী বসত ভূমিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ 
বজায় রাখার নামে ইকোপার্ক গঠনের প্রকল্প গ্রহন করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ২ 
লাখ ১৮ হাজার একর জমিতে সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠনের প্রকল্প গ্রহণ.করা হয়। 
বলা বাহুল্য এই "সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠনের আর্থিক সাহায্য প্রদান করছে বিভিন্ন 
আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থা সমূহ । এ ছাড়া আগে আদিবাসীরা যেখানে জুমচাষ করত 
ফসল ফলাত সে ভূমি এখন বন বিভাগ, বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ও বিত্তশালী | 
ব্যক্তিদের দখলে । পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'লাখ ১৮ হাজার এর ভূমিকে সংরক্ষিত 
বনাঞ্চল সৃষ্টি করা হলে কাপ্তাই বাধের কারনে যে পরিমান আদিবাসী উদ্বান্ত 
হয়েছিল সেই একই পরিমান আদিবাসী পুণরায় উদ্বান্ত হয়ে পড়বে । 


নিজেদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের সব অঞ্চলের 
-আদিবাসীদেরকে এক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশের সকল আদিবাসীর সমস্যার প্রকৃতি 
একই । এদেশের" আদিবাসীদের কারো অধিকার 'ও অস্ভিতৃ সাংবিধানিক ভাবে 
স্বীকৃত নয়। এই সকল অভিন্ন সমস্যাও. অভিজ্ঞতার পটভূমিতে সকল 
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আদিবাসীদেরকে এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হতে হবে। একমাত্র এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামই 
পারে আদিবাসীদের আত্মমর্ধাদা সহকারে বেঁচে থাকার অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে । 
“বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম” আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক ভাবে গুরুত্পুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের সংবিধানে 
আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও দ্রন্ত 
বাস্তবায়নই হতে পারে আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম ও অপরিহার্য 
রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ । দেশের আদিবাসী জাতিসমূহকে নিজেদের অত্তিতু রক্ষার জন্যে 
কাজ করতে হবে। আমাদের অধিকার সম্পর্কে আমাদেরকেই বেশী সচেতনতার 
ইতিহাসের বিচিত্র গতিতে অনেক জাতির উ্থান-পতন ঘটেছে। কালের আবর্তনে 
যেমন অনেক নতুন জাতির সৃষ্টি হয়েছে তেমনি অনেক প্রাচীন জাতিও কালের 
করাল গ্রাসে ধ্বংস হয়েছে। এটাই সভ্যতার গতিধারার চিরন্তন রীতি । কালের 
বিবর্তনে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটলেও তণ্চঙ্যারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে 
দেশের অপরাপর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সোহার্দ্য বজায় রেখে বসবাস করছে পাবর্ত্য 
চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়া, রাউজান এবং কক্সবাজারে 
রয়েছে তন্চংগ্যাদের বসবাস । সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তন্চংগ্যাদের শিক্ষা, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্গতিও সাধিত হচ্ছে। তথ্চন্গযাদের শিক্ষার রেঁনেসা শুরৎ হয় 
নব্বইয়ের দশকে । একটা জাতির মেরহ্দন্ড হলো শিক্ষা । শিক্ষা ছাড়া একটা জাতির 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদ্ঢ়ু হতে পারে না। 


তঞ্চঙ্যাদের লোক সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। অসংখ্য ছড়া, ধাধা, রূপকথার কাহিনী, 
প্রবাদ ও উবাপীত সমূহ তথ্দ্যা জাতিসত্তার সংস্কৃতির অলংকার স্বরূপ । সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে এই সব উপাদানগুলোকে সংরক্ষন করতে হবে। 


বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে আকাশ সংস্কৃতির আধ্বাসনে আমাদের সংস্কৃতির 


সোনালী উপাদানগুলো যাতে হারিয়ে না যায় ০ 
পালন করতে হবে গুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা । সংস্কৃতির 
সার্বজনীন ও মানবিক অধিকার । এই অধিকার বিকাশ 
অন্য একটি জাতিসত্তার সংস্কৃতির বিকাশ ও চর্চার ব্যা 


বিকাশ ও চর্চার অধিকার একটি 
1 ও চর্চা করতে গিয়ে যাতে 
ঘাত না হয় সেই দিকে 


কে বাংলাদেশে বিশ্ব আদিবাসী 


খেয়াল রাখতে হবে। ১৯৯৩ সালের ৯ আগষ্ট থে র 
দিবস পালনের সূচনা হয়। প্রথম থেকে অন্যান্য আদিবাসী জাতিসত্তার ন্যায় 
তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসীরাও সংহতি জানিয়ে আসছে। গত বছর (৯ আগষ্ট ২০০৫) 

থীরা বিশ্ব আদিবাসী দিবসকে 


ঢাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষা 


সই জন্য বর্তমান শিক্ষিত প্রজন্মকে: 


সংহতি জানাতে তৈন্গাঙ নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেছে । আমি এই মহৎ 
উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং শিক্ষার্থীদের এই মহৎ উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী ও সফল 
টনগাও - ৫৯ 
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হোক এই কামনা করছি। আদিবাসী জাতিসত্তা সমূহের অস্তিতু রক্ষায় তাদের 
ভাষা, সাহিত্য, ধতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য আন্তরিক উদ্যোগ 
একান্ত প্রয়োজন। এজন্য দেশের গণতন্ত্র মনা প্রগতিশীল ব্যক্তি, সংস্কৃতি কর্মী, 
সংগঠক ও সংগঠন সমূহকে এগিয়ে আসার জন্য তৈন্গাঙ এর মাধ্যমে আহবান 
জানাই। 


অভিলাষ তথ্ডঙ্যা 
চেয়ারম্যান 
১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ 
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। 


ফলেখক: এন.জি.ও কমী 


উিনগ)ড - ৬০ 
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অব্যক্ত বেদনা 


সুরঞ্জনা তঞ্চঙ্যা+* 


স্বাধীন বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অনেক পিছনে পড়ে থাকা কোন এক 
নিভৃত পল্লীতে মম'র জনা। মম নিয় মধ্যবিত্ত পরিবারে মুক্ত বিহলগের মত বড় হতে 
থাকল। ছোট থেকেই মম একটু স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে লাগল যা গ্রামের আর 
দশটি মেয়ে থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । মমদের গ্রামে কোন সরকারী প্রাথমিক 
বিদ্যালয়তো ছিলই না এমনকি বেসরকারী কোন বিদ্যালয়ও ছিল না। মম'র বাবা- 
মা লেখাপড়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন বলতেই হবে । এজন্য যে, মম'কে পড়াশুনা 
করানোর জন্য গৃহ শিক্ষক রেখে দিয়েছিলেন । মম গৃহ শিক্ষকের কাছে আস্তে আনে 
স্বরবর্ণ-ব্যজ্ঞন বর্ণগুলো রপ্ত করল। এভাবে ১ম, ২য় শ্রেনী পর্যস্ত। মমদের গ্রাম 
থেকে ২ কি.মি. দূরে মম"র বড় ফুফু থাকেন। সেখানে মম'কে পাঠানো হয় 
লেখাপড়া করার জন্য । মম'র বড় ফুফাতো ভাই দীপ্ত তখন ৫ম শ্রেনীর ছাত্র। স্কুলে 
সবচেয়ে ভালো ছাত্র, তবে ভানপিঠে স্বভাবের । একবার যেটা মাথায় ভুকেছেতো 
এটা করে ছাড়বেই। মম ওয় শ্রেনীর পাঠ চুকালো ফুফুদের বাড়িতে থেকে। আবার 
বাবা গৃহশিক্ষক রেখে দিলেন মম বাড়ীতে বসে ৪র্থ, ৫ম এভাবে ৭ম শ্রেনী পর্যস্ত 
পড়া সমাপ্ত করল। শেষে বাবা মায়ের সিদ্ধান্ত মেয়েকে কোন এক মফন্মল শহরে 
পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখানো । সেই স্বপপু বাস্তবায়নে মেয়েকে গ্রাম ছেড়ে কোন এক 
মফস্বল শহরে পাঠাল। গ্রামের নানান জনের নানান মত। মেয়েকে লেখাপড়া 
শিখিয়ে কি হবে! বিয়ে হলেতো তাকে রান্না-বান্নাই করতে হবে। মম'র বাবা এসব 
কথা তোয়াক্কা না করে তার সিন্ধান্তে অটল, মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত করা। মম বাবা-মায়ের স্বপু পুরণের লক্ষে ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার 
মানসে লেখাপড়া মনযোগ সহকারে করতে লাগল । ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের সকল 
শিক্ষক শিক্ষিকাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হল মম"র প্রতি। মম সাফল্যের সাথে 
এস,এস,সি পাশ করল।. ওদিকে মম'র ভাই দীপ্ত আরো ভাল ফলাফল নিয়ে... 
এইচ,.এস,সি পশি করল। তাদের দুজনের (মম ও দীপ্ত) মধ্যে ভাব আরো বেড়ে 
গেল। বাংলা নবর্বষ. ও বিষু উৎসব উপলক্ষে মম ও দীপ্ত বাড়িতে আসল। মম 
সেদিনের স্মৃতি আজও অনুভব করে। ১৯৯০ইং সনের ১৩ই এপ্রিল বড় ফুফু 
মমদের বাড়ীতে বিষু উৎসব উপলক্ষে বেড়াতে এসেছিল এবং বলল “তোমার দাদা 
তোমাকে আমাদের বাড়ীতে যেতে বলেছে।' মম ফুফুদের, বাড়ীতে গিয়ে দেখে কেউ 
নেই দীপ্ত ছাড়া । পুরো বাড়ীটা নির্জন, নিস্তব্ধ কোলাহল মু মম'র যুষুদের 
বাড়ীটা এমনিতেই খামার বাড়ী আশে-পাশে কোন ঘর বাড়ী নেই। এমন নির্জন 
টৈন্গাঙ - ৬$ 
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পরিবেশে বরের এক রে বসে দীপ্ত বই পড়ছে। দীপ্তর সাথে অনেক কথাই হল, 
ক পর্যায়ে দীপ্ত মমকে তার ভালোবাসার কথা জানাল । মম দীপ্তর ভালোবাসা 
রে করল। এভাবে ভাদের ভালোবাসা মাস পেরিয়ে বছর অতিবাহিত হত 
লাগল। দীপ্ত ভালোবাসা ছাড়া কিছুই বোঝে৷ না কিন্তু মম ছিল বাস্তববাদী। তাবে 
প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সব কিছু ঠিক রেখে প্রেম ভালবাসা চলতে থাকবে। মম ও 
দীপ্ত ১৯৯৬ইং সনের ১৪ই এপ্রিল শুভ বাংলা নববর্ষে পরিণয়ে আবদ্ধ হল। 
তাদের সুখের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হতে লাগল। মম স্বাধীন চেতা সেজন্য 
সমাজের কথা, নারী জাগরণ বিষয়ে সদা তৎপর মম'র ইচ্ছে সমাজে পিছনে 
পড়ে থাকা নারীদের অগ্রগতি বিষয়ে কিছু একটা করার । ইতিমধ্যে দীপ্ত পড়ীুমা 
করার জন্য বিদেশে চলে গেছে । সেখানে তিন বছর অতিবাহিত করে স্মাতক পাশ 
করে দেশে ফিরে। অন্য দশজন মানুষ থেকে দীপ্ত আলাদা। সেজন্য মম'র কাছে 
দীপ্ত আরো বেশি গর্বের এভাবে দিন যায় মাস যায়। ২০০০ইং সনে তাদের 
দাম্পত্য জীবনে এক নতুন অতিথির আগমন ঘটে । নাম রাখা হয় “বর্ণ” । নতুন 
অতিথিকে ঘিরে কল্পনার জাল বুনতে থাকে মম ও দীপ্ত। মমর কাছে এযেন এক 
অনন্ত পাওয়া নারীতে সাধ তাদের ভালোবাসা যেন আরো পূর্ণতা পেল। মম 
সরকারী চাকুরী করে। আর দীপ্ত এন,জি,ও তে। তাদের দাম্পত্য জীবন এক 
প্রকার উদ্দীপনায় ভরা, কর্ম চাঞ্চল্যে মুখর ছিল। মম মনে মনে ভাবে তার মত 
সুখী পৃথিবীতে যেন কেউ নেই কিন্তু সেই ভাবা মমর বেশীদিন সইল না। যেই 
দীপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এন,জি,ওতে চাকুরী পেল সেখানেই বিপত্তি ঘটে 
গেল। চাকুরীর সুবাদে দীপগ্তর পরিচয় ঘটে চারুপূণণার সাথে। তারা দুজনেই 


২. একসাথে,চলতে চলতে এক অপরের প্রেমে পড়ে যায় এবং ঘর বাধার স্বপু দেখে। 


দীপ্তর চলাফেরা কথবার্তায় মমর সন্দেহের বীজ বপন শুর হয়। এক সময় দীপ্ত 
অকপটে সব স্বীকার করে। মম প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে না,দীপ্তর দ্বারা এসব 
সম্ভব। মম কিছুতেই মনকে বুঝাতে পারে না, বিবেকের কাছে সারাক্ষন প্রশ্ন করে 


মম, কিন্তু উত্তর মেলে না! কাঁদতে কাঁদতে মম: পাথর হয়ে গেছে। মম এখন 
কাদতে জানে না। পাঠক 


করে নেবেন। টারৎপূ্ণাকে ছাড়া 
চারুপূণরি উদ্দেশ্যে বেশ কয়ে 
করেছে। মম দীগুকে সম্পূর্ণ 
পারে এখন। দীপ্তকে সুখী 
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গনেরটি বছর ধরে চিনে এসেছে, মন প্রাণ উজার করে শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু 
দিয়ে ভালোবেসেছে, জেনে এসেছে সেই দীপ্তকে এখন পনের বছর পর আবার 
নবরণণে দেখেছে, চিনেছে . এটাও মমর জীবনে কম কিসের? দীপ্তর মতে 
তালোবাসা অর্থের মাপকাঠিতে কেনাবেচা করা যায়, অর্থ ছাড়া সব অর্নথক। দীপ্ত 
মনে হয এখনও ভুল করছে তার বোঝার ক্ষেত্রে। ভালবাসা অর্থের মাপকাঠিতে 
কিনতে পাওয়া যায় না, তা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনুভব করতে হয়। মম ভীষণ 
ভাবে মমহিত হয় কিন্তু কাউকে বুঝতে দেয়না । সমাজ, পরিবার কেউ ঝুঝতে পারে 
না মম বর্তমান কি কঠিন দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পনেরটি বছর 
অতিবাহিত হওয়ার পর মম অনুভব করছে এতদিন তারা ভালবাসার লুকোচুরি 
খেলেছিল কেউ কারোর মনের অবস্থা বুঝতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে বলে মনে 
হয় না। মম মনে মনে আত্মহত্যার সংকল্প করে কিন্তু তাও পারে না তার ছয় 
বছরের মেয়ে বণর কথা চিন্তা করে। হয়তোবা মম বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে, তাকে 
থাকতেই হবে তার ছয় বছরের মেয়ে বর্ণর জন্য কিন্তু সেই বেঁচে থাকা হবে উদ্যম, 
উচ্ছাসহীন বেঁচে থাকা! 


নু আগ ২০০৬ আন্তজার্তিক আদিবাসী দিবসে 
সবাইকে শুভেচ্ছা ও আতিনন্দন 


চেয়ারম]ান 
৩নং ফারয়া ইউনিয়ন পারিষদ 
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা | ] 


*্উনুয়ন কমী 
 উপ্গাঙি.- ৬৩ 
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বিবর্তন! ট 


সুপর্ণা তথ্চঙ্যা * 


পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে মানুষগুলোর! 
কারো প্রতি কোন বিশ্বাস নেই, 
সবাই সবাইকে ঠকাচ্ছে। [ 
স্বার্থের নেশায় ছুটছে অবিরত . রা 
মানছে না তাই ন্যায় নীতি, 
ভুলে যাচ্ছে অতীত স্মৃতি । 


বুদ্ধি বিবেক লোপ পাচ্ছে, 
আত্মার বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে, 
হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধ । 
সংসারে সব অশান্তির আগুন 
পুড়ে পুড়ে জলছে বুক; 
কেউ বোঝে না কারো দু:খ । 


] 
] 
] 
] 
| 
বু 
] 
] 
এ 
.] 
] 


*ছাত্রী, বি.এস.এস, রালামটি সরকারী কলেজ । 


-. টনগেেও _ &৪ 
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.. পু-কাল্লাঙ 


সবে মাত্র ক্যাম্পাস থেকে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে পৌছলাম । পথিমধ্যে আমার ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু টাড়েঙ এরু সাথে দেখা । এরপর কুশল বিনিময়। একটা কাজে দূরে কোথাও 
যাচ্ছে- বিকেলে ফিরবে । বিদায় নিয়ে উভয়ে চলে গেলাম যে যার উদ্দেশ্যে । 


বাড়িতে পৌছে জানতে পারলাম বাড়িতে ছোট দিদি বেড়াতে এসেছে সঙ্গে ভাগ্নে- 
ভাগিনীকে নিয়ে। বাবা-মা সহ তাদের দেখতে না পেয়ে ছোট বোনকে জিজ্ঞেস 
করলাম- তারা কোথায় গেছে? বোন বললো- চিয়ন্‌ দা বাবা মা (অ) কাম্ময়া লউ 
নে জুমত্‌ ধান-দা গিয়ন্‌ আর চিয়ন্‌ বে-দাই লোইদি সরাত্‌ ইসা মাইত্‌ তয়া গিয়ন্‌ 
(ছোট দাদা, বাবা-মা চাকরসহ জুমে ধান কার্টতে গেছে আর ছোট দিদিরা লোই 
(বেত দিয়ে তৈরী একধরনের মাছ শিকার যন্ত্র) দিয়ে ঝরণাতে মাছ ধরতে গেছে)। 
এভাবে সুখ দুঃখের নানা কথা বলতে বলতে দিদিরা চলে এল | ভাগিনি-ভাগ্গে 
আমাকে দেখে মহাখুশী আর দিদিতো-ভাই কেমন আছ, কখন এসেছ ইত্যাদি 
ইত্যাদি। আর আমিও দিদিকে জিজ্ঞেস করলাম- কেন্‌ আহ তুমি? বনোই কেন্‌ 
আহে, তে কেবায় ন আসে? (কেমন আছ তোমরা? দুলাভাই কেমন আছে, সে 
আসেনি কেন? ) ইত্যাদি ইত্যাদি । পড়ন্ত বিকেল বেলা বাবা তারাও জুম থেকে ধান 
নিয়ে ফিরে এলো । রাতে তৃপ্তি ভরে সরার ইসা দিয়ে ভাত খেয়ে ইচরের উপর বসে 
সবাই মিলে গল্প করলাম । 


এবার ঘুম যাওয়ার পালা । নিরব নিঃস্তব্দ নিঝুম রাত্রিটাকে বরণ করে নিতে আমরা 
যে যার ঘরে চলে গেলাম। ভ্রমণ ক্লান্ত দেহ কখন যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল 
সকাল দিনমনি উঠার আগে একটুও টের পাইনি । ঘ্বম থেকে উঠে বাবা-মা আর 
দিদির কোনসাড়া শব্দ নেই শুধু ভাগে তারা নানা খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত। প্রথমে মনে 
হয়েছে কেউ ঘুম থেকে উঠেনি। বোনকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল তারাতো সে 
কবে মোরগ ডাকা ভোরে জুমে চলে গেছে এবং দুপুরে আসবে না ভাত পানি নিয়ে 
গেছে। আর আমার একটুও বুঝতে বাকী রইলে না জুমটার দুরতু কম নয়। 
সময়মতো জুমে পৌছুতে না পারলে দিনটাই বৃথা । বোনের বেড়ে দেওয়া গরম .. 
ভাত-চন (তরকারী) খেয়ে বাড়ির আশেপাশে একটু ঘুরাঘুরি করে আবার দুপুরে 
খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে পড়ন্ত বিকেলে পাড়ার দিকে বেড়াতে বের হল্লাম। 
পথি মধ্যে আবার টাড়েঙ এর সাথে দেখা সঙ্গে রবিও। তারা চেরাগ ঘরে (মৃত 
ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নির্মিত ঘর) বসে কি যেন আলাপ করহিল। রবি জিজ্ঞেস করল 
*ছারর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


কর্মধন তন্চংগ্যা* 
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কিরে দোস্ত কেমন আছিস? অনেকদিন পর দেখা ভালো তো। হ্যা,সম্মতি দিয়ে 
আমিও জিজ্ঞেস করলাম তুই কেমন আছিস? আমি আরও বললাম তোমাদের কথা 
খুব বেশী মনে পড়েরে। ইচ্ছে হয় ছুটে আসি । কিন্তু পারিনা জীবনের পটভূমি 
সংগ্রহের জন্য আমাদের অনেক মায়া ত্যাগ করতে হয়। শৈশবের দিনগুলি কত না 
রঙিন ছিল। একসঙ্গে স্কুলে যাওয়া- ভরা মরঙে (ঝরনা থেকে সৃষ্ট গভীর বড়কুয়া) 
সাতার কাটা, ডুবে ডুবে গোল মরিচ ও কুমির কুমির খেলা করা- আরও কত না 
স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে। কিন্তু বাস্তবতার নির্মম পরিহাসে পাঁচ-ছয় ভাই-বোন 
সংসারে অস্বচ্ছলতার কারণে তাদের লেখাপড়া হয়নি, জানি না অন্যভাই- 
বোনদেরও হবে কিনা । | 

গ্রাম্য চা দোকান; কত না সুখ-দুঃখের আলাপ হয় এখানে । গরম চা কাপের 
ঝনঝনানির শব্দ আর তুমুল আড্ডা পরিবেশটাকে করে তুলে আরও প্রাণবন্ত। 
তিন বন্ধু চা পর্ব শেষ করে হাটতে হার্টতে গ্রাম্য মাঠের গৌধুলি সীমান্তে এসে 
বসি । আমাদের মধ্যে আবারও তুমুল আড্ডা, কত না কথা জমা রয়েছে। সেরকম 
গল্প করতে করতে টাড়েউ-কে জিজ্ঞেস করলাম, মইনবী আযাহে দেনে (মইনবী 
আছে নাকি)? তার তো বিয়ে হয়েছে- তুমি জান না? টাড়েঙ আশ্চর্য হয়ে আমার 
দিকে তাকিয়ে বলল এবং ধাপ-রা চেরি) করে, অবশ্যই ইচ্ছে ছিল সাঙা (মেলা) 
করে বিয়ে দেওয়ার । তবে মেয়েটি খুব মেধাবী ছিল এবং একটু রাগ করলে কেঁদে 
ফেলতো। কি আর করা গরিব মা-বাবা । 

এই রকম কত বিষয়ে না আলোচনা হলো- শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতি ও 
অর্থনীতি কোনটাও বাদ যায়নি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ টাড়েঙউ বলল- দোস্ত 
সংস্কৃতিটা যে আসলে কি অন্য সবগুলো বুঝলেও এটা বুঝে কুলিয়ে উঠতে 
পারিনি। আমি বললাম আমাদের তন্চংগ্যা সমাজে প্রচলিত নানা সামাজিক 
আচার-অনুষ্ঠান, পৃজা-পার্বণ, বিয়ে, মেয়েদের এঁতিহ্যবাহী পাঁচকাপড় ও নানা 
রকম অলংকার, খেলাধুলা, সংগীতের যন্ত্রপাতি, উবাগীত্‌ এসবই হচ্ছে আমাদের 
সংস্কৃতির উপকরণ । মূলত কোন বিষয় বা বস্তুকে কেন্দ্র করে যখন একটি জাতির 
সিমি ভীতি, হিটলার, গতি এবং পরিচয় বহন করে 


সেগুলিই সংক্কৃতি। 

+এক প্রকার ঝুড়ি বিশেষ, যেখানে তনচগ্যা, রমনীরা তাদের ব্যবহার্য. 
জিনিসপত্র(কাপড়-চোপড় ও গয়না) মজুদ রাখেন। 

আসলে সংস্কৃতিকে 'ছৌয়া যায় না, কঠিন। তরল: বায়বীয় পদার্থের মতো" 


পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়েও পাওয়া যায় না। তবে সংস্কৃতি বলে যে একটা কিছু আছে তা: 
চেতনা সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই উপলদ্ধি করেন এবং অনুভব করেন। সংস্কৃতি 


উদ্গেড - ৬৬. 
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হচ্ছে বিমূর্ত বিষয়, উপলদ্ধির বিষয়, অনুভবের বিষয়, হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে বুঝার 
বিষয়। সংস্কৃতি যদিও ধরা যায় না, কোনবস্তর মতো মূর্তিমান দেখা যায় না, তবু 
মানুষের সমস্ত কর্মকান্ডের মধ্যে সংস্কৃতি নিহিত। সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের প্রতি 
মানুষের যে প্রবণতা মানুষ সচেতনভাবে চেষ্টার ছ্থারা যে সৌন্দর্য চেতনা, কল্যাণ 
বুদ্ধি ও শোভন জগৎদৃষ্টি অর্জন করতে চায় তাকেই হয়তো তার সংস্কৃতি বলে 
অভিহিত করা যায়। সংস্কৃতি হল মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিশুদ্ধ জীবন চেতনা । 
তার বস্তভিত্তি আছে এবং বন্তর প্রভাবটাই তার অস্থিমজ্জমান জাগ্রত ও চিন্তাশীল 
হয়। মানুষের সকল আচরণ, চিন্তা ও কর্মের মধ্যে দিয়েই তার সংস্কৃতির প্রকাশ 
ঘটে এবং এই পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই সংস্কৃতির লালন-পালনকারী | 


অনেকক্ষণ পর নিরব শ্রোতা হয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে টাড়ে বলল- দোস্ত 
অনেক কিছুতো বললে সবকিছু যে বুঝেছি........ । সে রকম গল্প করতে করতে 
টাড়েউ কে বললাম, একটা তন্চংগ্যা উবাগীত (গেঙ্গুলী গান) শুনাও না। বলার 
সাথে সাথে সে গাইতে আরম্ভ করলো-“ রাঙা সাঙা কলাত্তুর-য়া মুই পারি আনিন 
দোই, চিয়ন্‌ বেবে সাগরত্‌ পুলে তুলি আনিন্‌ দোই” (লাল রঙের কলার ফুল আমি 
পেরে আনব, পরান সথী সাগরে পড়লেও তাকে তুলে নিয়ে আসব)। আরও 
সেরকম অনেক উবাগীত টাড়েও গেয়েই চলল। গান শেষে বলল, এমনি গান সে 
আরও অনেক জানে। রবি বলল, আমি কতগুলো ধাধা বলবো দেখি দোস্ত উত্তর 
দিতে পারিছ কিনা-এক বুজ্যা খায়, ছ্ি-বুজ্যা চায় থায়(এক বুড়ো খায়, দুবুড়ো 
চেয়ে থাকে), বুক্কয়্যা ডুব বিছি কালা, কঠা কই মধুমালা (বুকটি সাদা বীজ 
কালো, কথা বলে মধু সুরে) বলতো উত্তরগুলি রবি আবার বললো । টাড়েউ বলল 
আমি পারবো । রবির অনুরোধ, আমাকে. বলতেই হবে । দুঃখের বিষয় অনেকক্ষণ 
চেষ্ঠা করলাম কিন্তু পারলাম না। এবার রবি বললো, প্রথমটি হচ্ছে-“মুখ আর দু'টি 
হাটু' আর দ্বিতীয়টি “বেহালা । এবার টাড়েউ আবার বলল, -দোস্ত একটা 
পশন(েপকথার গল্প) বলবো? তবে শেষ হতে. অনেকক্ষণ লাগবে । তখনি. কিন্ত 
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তখন তাদেরকে আমি বললাম- আসলে দোস্ত কি আর বলর- 
আমরা শিক্ষিত নামে আধুনিক হতে হতে এমন হয়ে যাচ্ছি যে নিজের সংস্কৃতিকে 
পর্যন্ত ভুলে যাচিহ। আর এগুলো যদি. আমরা-লালন পালন না করি এবং যতু 
সহকারে সংরক্ষণ করে না রাখি তাহলে সেগুলো যে কোন একদিন হারিয়ে 'যাবে। 
আর ভবিষ্যত বংশধররাও নিজেকে তনচংগ্যা হিসেবে পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হবে । 


এই রকম নানা গল্প করতে করতে কখন যে দিনমনি পাহাড়ের গায়ে ঢলে পড়েছে 
খেলায় করারও সময় পেলাম না। তিন বন্ধু মিলে হেটে আসতে পথে সবার প্রিয় 
বুসীর (ভাবী) সাথে, দেখা । কুশল জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম জুম' থেকে আসা 
হচ্ছে। ধান কীটা হয়েছে কিছুদিন আগে চন-পাত (তরকারী) খুজতে জুমে যাওয়া। 
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কথা বলতে বলতে বুসী বলল-ভায় আসেন্তে কাইল্যা দ্বিবুজ্যা আমাছিদি আইতছ, 
আমি মিত্তিনি-রে ভাত দিবং (ভাই, আগামীকাল দুপুরে আমাদের বাড়িতে এসো, 
আমরা নবান্ন উৎসব করব)। বুসী আবার আমার মাসীত ভাইয়ের বউ। পরদিন ' 
তিন বন্ধু মিলে. বুসীদের বাড়িতে গিয়ে পৌছলাম। বাড়ির পথি মধ্যে বুসীর 
কলেজ পড়ুয়া ননদ লৌকুকোর সাথে দেখা কলসী নিয়ে পানি আনতে যাচ্ছে। 
দেখা মাত্রই বলল- “মুই কইপারং তুমি আবা-দে' (আমি জানি তোমরা আসবে)। . 
কেমন করে জানতে জিজ্ঞেস না করে বুঝতে বাকী রইল না বুসী তাকে আগে 
থেকে বলে রেখেছে যে আমরা আসব । যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল- দাদা কেমন 
আছেন? উল্টো প্রশ্ন করলাম কেমন থাকলে খুশী হবে, কেন মানুষ যেটা সব সময় 
কামনা করে 'ভালো”। অবশ্যই ভালো আছি, আর ভালো না থাকলে তোমাদের 
এখানে আসাও হতো না। তারপর লৌক্‌কো বললো- দাদা আপনাকে কতদিন 
দেখিনা, কতদিন হবে বেশী হলে ৪/৫ মাস। 8/৫ মাস আপনি কম বলেন, 
তাহলে কি একযুগ বলবো- আমি বললাম । লৌকৃকো বললো- নাহ আরও বেশী । 
এসে ভালোই করেছ- মনে মনে তরে চিদ পুরের (তোমাকে বেশী মনে পড়ছে)। 
কি জন্য এত চিদ পু-রা-না (মনে পড়া)? হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সে লজ্জা পেয়েছে, 
মুখ লাল হয়ে গেছে আর লম্বা কালো কেশ দিয়ে সে লঙ্জাকে ঢাকতে চাচেছ। 
দুজনে কথা হচ্ছে ওদের বাড়ির পথটা যেতে যেতে |. অবশ্যই তার আগে আমার 
বন্ধুরা তাদের বাড়িতে পৌছে গেল। - 


দুপুরে খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে পরিবারের সবার থেকে বিদায় নেব বলে 
প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময় লৌক্‌কো এসে বললো-.দাদা আজকে থেকে গেলে কি 
হয় না, কেন?, আমি বললাম। বলেছিলাম কি অনেকদিন আসেননি, আর কখন 
বা আসবেন, আজ আপনাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। কেন?, জানি না। 
তারপর আস্তে করে লৌক্‌কো বললো- ঠিক আছে আজকে 'না থাকলে 
অয়া(প্রবারণা পূর্ণিমা) পরবের সময় এসো, জাদি ঘুরব। আমি একটু অভিমান 
সুরে বললাম, জাদি তো আর একসাথে ঘুরা যায় না... পাশে বন্ধুরা একটু দুরত্‌ 
বজায় রেখে থেকে খেয়াল করলো বলে সে লজ্জা স্বরে বলল- না থাক আর ঢঙ 
করতে হবে না, এসে দেখো না, সেদিন নাহয়...আপনি না বেশী দুষ্টু হয়ে... আর 
আমি একটু হেসে বলললাম- ঠিক আছে দুষ্টু যখন হয়েছি য়া পরবের সময় না 
আসলেও বিষুর সময় অবশ্যই আসবো । ঠিক আছে লক্ষীটি, কী খুশিতো, তখন 
একসঙ্গে ঘুরবো, পিঠা,পাইসন. খাবো ।. কথা হচ্ছে তাদের বাড়ির বাইরে, ওর 
থেকে বিদায় নিয়ে যখন আমাদের গ্রামে. এসে পৌইলাম তখনোও. তেমন বিকেল 
হয়নি, চার লৃন্কারনসশাহ রি মিযে। 
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এভাবে ঘুরেফিরে আত্ডা দিতে দিতে বন্ধের দিনগুলি কেটে গেল । ক্যাম্পাস খুলতে 
আর দু"তিনদিন বাকী । শেষ দিন আড্ডা দিতে গিয়ে মন চাইছে ফিরে আসতে । কি 
করবো বন্ধুদের ক্যাম্পাসে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরদিন 
ফিরে এলাম জীবনের পাথেয় সংগ্রহের পুরনো নীড়ে । 


এই একমাসে আমার ভেতরের পরিবর্তনটা শুধু আমার কাছেই গোপন রয়ে গেল। 
নতুন করে যে স্মৃতি সঞ্চিত হলো তা এক অব্যক্ত নিরব বেদনায় রূপ নিল শুধু । 
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বাংলাদেশের আদিবাসীদের প্রেক্ষাপটে কিছু কথা 


কমল কর্বেলিউসস* 


লেখালেখি কদাচিৎ হয়। বলতে গেলে শন্যের কোটায়। এরপরও চেষ্টা করি 
সাহিত্য নামক এমন একটা শিল্প কর্মকে বাচিয়ে রাখতে । সময় সুযোগ পেলেই 
বসে পড়ি কিছু একটা লেখার জন্য। যাক্‌ কথা বাড়ালেই অপ্রাসঙ্গিক অনেক 
কিছুই এসে যায়। সেদিকে না গিয়ে আমি বরং মূল বিষয়টি নিয়েই আলোকপাত 
করি। ' 
উপজাতি, আদিবাসী এই সব বিশেষনের সাথে আমরা অহরহ পরিচিত। রাস্তায় 
বেড়িয়ে যখন হাটতে থাকি তখন: উপজাতি কথাটি হুরহামেশা শুনতে পাই। 
জাতিসংঘ -১৯৯৩ -সাল থেকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক ঘোষণা দিলেও 
বাংলাদেশের আদিবাসীরা আজ পর্যন্ত উপজাতিই রয়ে গেছে। আজকাল নতুন 
বিশেষন এসে যোগ দিয়েছে নৃ-গোষ্ঠী। যাকে অনেকে নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠী বলে 
ভূল করেন। গত জুন মাসের ১৬-১৮ তারিখে ময়মনসিংহের বাংকারিতাস 
হলরুমে সিপরাড কর্তৃক অয়োজিত “[701081) :1151)65 ৪0৫ 
£11710001051081 0818 17085911670” এর উপর একটি সেমিনার 
উপস্থাপিত হয়। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগও সহযোগিতা 
করে। আলোচনার এক অংশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক 
আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী বলেছিলেন, “একটি দেশে অবস্থানরত প্রতিটি 
জাতিগোষ্ঠী এক একটি নৃ-গোষ্ঠী । সেক্ষেত্রে বাঙ্গালি থেকে শুর করে সকল 
আদিবাসীরা, কারন প্রতিটি জনগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি, 
যাকে আকড়ে ধরে তারা যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকতে চায় |” - 
এখন আসা যাক আদিবাসী কারা? এ প্রসঙ্গে আমরা বিতর্কে না গিয়ে আন্তর্জাতিক 
ভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞাগুলো পর্যবেক্ষন করি । ]],0 ৬/০1]৫ 78101. & 1781006] 
001০ এর সংজ্ঞা বিশ্লেষম করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয় সেগুলি 
আংশিক তুলে ধরা হলো- ূ 
(ক) কোন ভূখন্ডে প্রথম রসবাসকারীরা প্রথম আদিবাসী অর্থাৎ আদিবাসীরা 
ভূমিজ সম্ভান। ও 

. (খে)তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃত্কারী জনসংখ্যা 

. থেঁকে-সম্পূর্ণ আলাদা । | | রি 
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সুতরাং উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা বলতে পারি আদিবাসীরা এদেশের 
সন্ভান। আদিবাসীদের রক্ত মাংসেও লেগে আছে দেশ, মাটি ও মানুষের গন্ধ । 
১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে অন্যান্যদের সাথে কীধে কীধ মিলিয়ে আদিবাসীরাও 
যুদ্ধ করেছে, প্রান বিসর্জন দিয়েছে। ছিনিয়ে এনেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা । 
এরপরও আদিবাসীরা আজ অত্যাচারিত, নিশ্পেষিত, অধিকার বঞ্চিত। . নৃন্যতম 
বেঁচে থাকার যে অধিকার সেখানেও তারা বার বার প্রতারিত। 


আদিবাসী নারীরা আদিবাসী শিশুরা সবাই আজ নিরাপত্তাহীনতায় । ভিটে জমি 

হারানোর আতংকে সবাই আজ দিশেহারা । উদাহরণ স্বরূপ টানা যাক সিলেটের 

খাসিয়া পু্জির মার্কুস খাসিয়া । রাত দিন শ্রম দিয়ে পানের বাগান (এক একটা . 
বিশাল পাহাড় নিয়ে গঠিত) দাড় করেছেন। তখন দু'চোখে কিছু স্বপু । শিশু 

সন্তানদের পেটে পুরে খাওয়ানোর স্বপন কিন্তু বাঙ্গালীদের লোলুভ দৃষ্টি যেন পড়ে 

যায় মার্ুস খাসিয়ার পান বাগানে। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিনকার মত পান 

বাগানে গিয়ে দেখে সব কিছু তছনছ হয়ে গেছে। কয়েক শত পান গাছ উধাও । 

গুড়ি থেকে পান কেটে নিয়ে গেছে বাঙ্গালির । মার্কুস খাসিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন 

আদিবাসী এটি করতে পারে না। . ৃ 


পাঠকমন্ডলী আপনারাই অনুধাবন করচ্ন লোকটির অবস্থা কোথায় দাড়িয়েছে । এমন 
ঘটনা অহরহ ঘটছে সিলেটের পান পুজিগুলোতে। কিন্তু এর কোন প্রতিকার নেই। 
পুলিশ প্রশাসন সবাইতো চোরের পাশে দীড়িয়েছে। বিচার চাইতে গেলে উল্টো 
হেনস্থা হতে হয় খাসিয়া আদিবাসীদের । পাশাপাশি নিরক্ষরতার সুযোগে সহজ 
সরল আদিবাসীদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নেবার ঘটনা অহরহ চলছে । আর 
এভাবেই দিনের পর দিন আদিবাসীরা অত্যাচারিত, নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত। 


আদিবাসীরা এদেশের ভূমিজ সন্তান এরপরও কেন তাদেরকে অবহেলা অনাদরে 
থাকতে হবে? ১৯৯৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক ঘোষণা দিলেও 
বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ নেই। 
অফিস আদালত সবক্ষেত্রেই উপজাতি কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারকে 
আরো গভীর দৃষ্টিপাত দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। উপজাতি এবং 
আদিবাসী কথাটির বিচার বিশ্বেষনের মাধ্যমে আদিবীদের সাংবিধানিক স্বীকতি ? 
দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। চটি? 


১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পাবর্ত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি হলেও দীর্ঘ সাড়ে আট 
বছরে তা বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে কোন অগ্রগতি নেই। উল্টো পার্বত্য 
চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি-করছে যাতে করে 
 পাবর্তর্য চট্ট্রামের আদিবাসীরা কোনদিনই মাথা উচু করে দাড়াতে না পারে । সহজ 
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দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, পত্রিকা কিংবা 


তথাকথিত সুশীল সমাজের গডফাদারের আশ্রয় থেকেই । কাজেই পার্বত্য 


1 ] 


টিভিতে বিজ্ঞাপন ও হয় মোবাইল: 

এ “১ বছরে ৬১ টি জেলায়” বাংলাদেশে: 
কোল্পানীগুলোর চোখ দীধানো নি নী টিই ৬১ জেলা অতিক্রম করতে: 
যতগুলো মোবাইল কোম্পান কি মাত্র ৬১ টি জেলা? 
পারেনি। তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে বাংলাদেশে রা আসছে 
তা নয় বাকি তিনটি পার্বত্য চট্টগ্রামের ৮১ এলাকা 
আধুনিকায়নের এই যুগে সেখানে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রা 1 রর 
পলিসী মাত্র। যেখানে দূনীতি গ্রস্থ দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ ও যৌথভাবে: 
অবস্থান করছে সেখানে নিয়ন্ত্রনের জন্য পাত; চট্টগ্রামের আদিবাসীদের এভাবে 
অধিকার বঞ্চিত করাটা আমরা যৌক্তিক মনে করিনা। কারণ দুনীতির সাথে 
পাহাড়ী জুম্ম আদিবাসীরা জড়িত নয়। জড়িত এদেশের প্রশাসন। সন্ত্াসীরা 
পার্বত্য চ্টথরামের আদিবাসী পন্থী থেকে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি হয় ৬১টি জেলার 


চট্টগ্রামের আদিবাসীরা কেন অধিকার বঞ্চিত হবে? এ 
অবিলম্বে আদিবাসী নারী শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানসহ আদিবাসীদের সাংবিধানিক, 
স্বীকৃতি. এবং ৬১ জেলার সাথে পার্বত্য উট্টগ্রামের তিনটি জেলা যোগ করে 
আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা ভোগ করতে দেওয়াটা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে 
অত্যন্ত জরম্রী বলে মনে করি। এক্ষেত্রে সরকারের স্বদিচছা একান্ত কাম্য । 


+ছাত্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
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আদিবাসী দিবস 


বোবলি তথ্জা + 


আইচ্চ্যা ব্যাকৃকুন মিলেমিশে 
আইচ্চন্‌ আজি গম-মনে 

ব্যাক্কুনে আইচ্চ্যা সাজি আইচ্চন্‌ 

নিজ জাদর পিনন্‌ হাদি পিনিনে। 


ব্যাক্কুনে আইচ্চ্যা সুখ-দ্্‌গর 
হদন্‌ মনর-কদা, 
গাইদন্‌ তারার মনর গান 

দেগাইদন্‌ তারার আগর প্রথা । 


“আদিবাসী দিবস” আইচ্চ্যা, ৮ 
ভাবিবং আমি ন-অয়া গরিঃ - 
হাদাই দিবং ব্যাক দি-নোন্‌ 

আমি ব্যাক্কুনে মিলি । 


*ছাত্রী, ডি,ভি,এম সিলেট গভ, ভেটেরিনারি কলেজ । 
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পুচনু মারমা 


কেওক্রাডং পাহাড়ের পথে 
সারি সারি বনবৃক্ষ 
এখনও তুষারে ঢাকা । 


দিনের শেষে 
হলুদ পত্রালি ঝড়ে উড়ে যায় 
পাহাড়ের দক্ষিনা বাতাসে। 


আরো দূরে- 
দূর দিগন্ত কিনারে 
সূর্ধান্তের আভা লাল। 


পাথরে পা ফেলে 
লাফিয়ে ঝোপ থেকে 
হরিণ শাবক। 


এই যে প্রকৃতি 


অনলস জীবন ধারা 


+*ছাত্েঃ ইংরেজী বিভাগ, জা, বি. 


টন - ? 
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পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন কাঠামো ঃ নিজন্বতার ধারা 


পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি বর্নিল অঞ্চল; বিভিন্ন ছোট জনজাতির বসবাস 
এলাকাটিকে মুখরিত করেছে। তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য, ভাষা, ধর্ম, সবই 
তাদেরকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। এখানে ১৩টি জাতিগোষ্ঠী জুম চাষাবাদের 
মাধ্যমে জীবনের অস্তিত্ব ও জীবিকার সংস্থান করেন। বর্তমানে অনেকে আবার লাঙল- 
চাষ পদ্ধতির মাধ্যমেও ফসল ফলাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের অত্যাচারিত ও 
নিগীড়িত 'হওয়ার এক দীর্ঘ-বেদনাবিধুর ইতিহাস আছে। বছরের পর বছর তারা 
অত্যাচার, খুন-ধর্ষনের শিকার হয়ে আসছে। তারপরও নদীর সন্তান, পাহাড়-পর্বতের 
সন্তান, ঝর্ণাচ্ছদের সহজ-সরল মানুষগুলো তাদের নিজন্ব প্রথা-সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার 
জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে যাচ্ছে। 

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক কাঠামো ব্রিটিশ আমল থেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মভিত। 
বাংলাদেশের সাধারণ প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে থেকেও পার্বত্য চট্টথামে এতিহ্যগত 
শাসন ক্ষমতার চর্চা আদিবাসীদের মাঝে বিদ্যমান। প্রশাসনিক কাঠামো বিবেচনায় 
পার্বত্য চট্থামে দ্বৈত প্রশাসনিক কাঠামো লক্ষ্যনীয়। একটি চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি 
দেখানো যায়। “ 
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চিত্রে, দেখা যায় পার্বত্য চ্টথামের প্রশাসনিক কাঠামো এতিহ্যগতভাবে ৩টি শ্রেণীতে 
বিভক্ত; সার্কেল, মৌজা এবং গ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩টি সার্কেল, যা ৩টি পার্বত্য , 
জেলার সীমার রমা সাত নুধত সাকা রা হিসেবে অভি 


পরিচিত।. 

বোমাং, মং, এবং চাকমা রাজাগণ তাদের নিজন্ব সার্কেলে রাজস্ব আদায়, প্রশাসনিক, 
ছোট ছোট বিচার-সালিশগুলো করে থাকেন। তাদের অধীনে হেডম্যান'দের কার্যকলাপ 
দেখাশুনা-পর্যবেক্ষন করা৷ তাদের অন্যতম দায়িত্ব । ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম 
গাদন অনুবারী ভিন লারিত পালন করেন। চাকমা- সার্কেলে পিতা থেকে পুত্র, 
উত্তরাধিকার সুত্রে 'রাজা' বা প্রধান হওয়ার সুযোগ পায়। অন্যদিকে বোমাং ও মং 
সার্কেলে এরকম উত্তরাধিকারীত্ব বিবেচ্য নয় । 


প্রথাগত শাসন কাঠামো অনুযায়ী “হেডম্যান” মৌজার প্রধান। তিনি সরকারের দ্বারা 
নিযুক্ত হলেও সার্কেল চীফ-এর মনোনয়ন জরুরী । পিতা থেকে পুত্র হেডম্যান হতে 
পারে, যদি কোন আপত্তি না থাকে। কিন্তু আপত্তি উত্থাপিত হলে অন্যকোন ব্যক্তি 
চীফের সুপারিশক্রমে হেডম্যান হতে পারেন। 


সর্বনিয়ের কাঠামো খ্রাম প্রধানকে :বলে “কারবার । তাঁর বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক 
কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্টতা; অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর সাথে বিস্তৃত সম্পর্ক বিদ্যমান । তবে 
একজন কারবারী তার নিজস্ব উৎপাদনে প্রচুর মনোনিবেশ করতে পারবেন না, কারন 
দিনার জু চি দ্গ্জা 
তার ভাষাজ্ঞান ও খুব বেশি জরুরী । 


জাতীয় প্রশাসনিক কাঠামোর প্রতি পার্বত্য চট্টথ্রামের আদিবাসী মানুষগুলোর যেমন 
শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে তারচেয়েও বেশি শ্রদ্ধাবোধ-বিশ্বস্ততা রয়েছে তাদের নিজস্ব শাসন 
কাঠামোর প্রতি। তারা উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রাজা, হেডম্যান, কারবারীদের 
আমন্ত্রণ জানায় । উৎসবের মাধ্যমে এখনো তারা রাজাকে খাজনা প্রদান করে। বিপদে- ! 
আপদে তারা সরকারী কোন ব্যক্তিকে নয় বরং তাদের নিজস্ব প্রতিনিধিগণকেই কাছে 
পায়। তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা সরকারী কিংবা বাঙালি কারো কাছেই তারা বলতে 
87714798555 
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দূনীতির শীর্ষ স্থানধারী বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক জটিলতাগুলো আদিবাসী 
মানুষদের জানা নেই। সরকারী বিচার ব্যবস্থা, আইনগুলো তাদের অজানা । অনেক 
সময় নিরবেই মেনে নেয় সরকারী সিদ্ধান্ত। তাদের জমি নিলামে ওঠে, আইনের 
ফাঁক-ফোকর বোঝে না; শুধু নিরবে অশ্রষ্পাত করা ছাড়া উপায় থাকে না। তার 
উপর লাল ফিতার দৌরাত্যের কারনে আদিবাসী প্রান্তিক আয়ের মানুষগ্তলো 
সরকারী আইনের প্রতি উদাসীন। নিজস্বতার ধারা বজায় রেখে প্রথাগত শাসন 
কাঠামো তাদের দুঃখ-দুর্দশা আর বিপদের সঙ্গী। অনেক বঞ্চনা-নিপীড়নের মাঝে 
একমাত্র সান্তনা রাজা, হেডম্যান কিংবা কারবারীকে কাছে পাওয়া। 


*লেখক- ওর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী, নৃবিজ্ঞান বিভাগ. ঢা,বি, ই-মেইল ৪ 5171)18)161470100- ০০7 


উন্গা 52 


502811690 ৬10 08175081161 


পরাজয় 


কামরজ্জামান অভি 


হঠাৎ চমকে উঠি রিংটোনের সুরে, ভাবতে থাকি এই বুঝি কোন প্রিয় মুখ ফোন 
করেছে আমায়, চোখ, মুখ, কান ঝা বাঁ করে উঠতে থাকে রক্তের অ্বোত বিদ্যুতের 
মত প্রবাহিত হতে থাকে ধমনীতে ধমনীতে আমিস্তব্ধ হয়ে যাই, কষ্ট হয় চোখের 
জল সামলে নিতে। ক্লান্ত পাখির শেষ বিকেলের নীড়ে ফেরার মত অজানা 
উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছি আমি । যা স্বাভাবিক জীবন থেকে ধরাছোয়ার অনেক. 

বাইরে, ডানা ঝাপটানো পাখির মত অসহ্য যন্ত্রণা মিশে আছে-এ পরাজিত 
জীবনে। বড় ইচ্ছে হয় ফিরে যেতে সেই আদর ব্বেহময় ভালবাসার জীবনে । 
যেখানে ছিল মায়ের উজাড় করা ভালবাসা, বাবার শাসন আর বন্ধু-বান্ধবী ও 
সমাজের সম্ভাবনাময় মানুষের আনাগোনা । আজ আর কোনটিই আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়। এ সমাজে যারা জীবন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে সম্ভাবনাময় জীবন 
অকাতরে হারিয়ে ফেলেছে নেশা ও জঘন্য অপরাধে, আমি তাদের মধ্যে একজন। 
ভাবতেই দুচোখের জল ভেসে যায় । দু'বছর আগেও আমি ছিলাম দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী মুখ । ছোট বেলা থেকে শিক্ষা ও 
অন্যান্য ক্ষেত্রে ছিল আমার আমুল সাফল্য। এমনকি পঞ্চম শ্রেণী ও অষ্টম 
শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছিলাম আমি। বাবা, মা, শিক্ষক ও আত্মীয় স্বজনদের বড় 
আদরের ছিলাম আমি। গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশে আমার বেড়ে ওঠা । আদব- 
কায়দা, গুরজ্জনকে সম্মান ও সমাজের মানুষের উপকার করা ছিল আমার চরিত্রে 
অন্যতম দিক। বাবা, মা আমাকে নিয়ে স্ব দেখতেন এবং গর্ব করে বলতেন, 
আমাদের সন্তান অনেক বড় হবে। এদেশের মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। 
কত আনন্দময়ই না-ছিল সে জীবন যেখানে মুক্ত পাখির মতো ছুটো বেড়াতাম। 
এভাবে এক সময় অনেক বড় হয়ে গেলাম, বাবা, মা কখনো নাকি একটুও বুঝতে 1 
পারেনি, যা এই ভার্সিটিতে ভর্তি হবার সময় তারা এ কথা বলেছিলেন । অনেক : 

পরিশ্রম ও মেধার প্রতিযোগীতায় ভর্তি হয়ে গেলাম এ ভার্সিটিতে । মানুষের মত 
মানুষ হবার জন্য শুর করলাম এই ইট, পাথর পূর্ণ যাস্ত্রিক পরিবেশে আমার 
পদচারণা । প্রথমে বেশ আগোছালো মনে হত এই পরিবেশ। ক্রমে এই পরিবেশে 
মানিয়ে নিয়েছিলাম, তবে তা দ্রণ্ত সম্ভব হয়নি, এরই মাঝে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা -..... 
করে দিয়ে গেছেন বাবা। প্রায় ফোন করতেন এবং বলতেন খোকা তোর কি খুব' 
সমস্যা হচ্ছে, ঠিকমত খেতে পারছিস তো, এমন নানা কথা, চিঠিও দিত প্রতি 
সপ্তাহে। এভাবে এক সময় বেশ গুছিয়ে নিলাম নিজেকে, সঙ্গে যুক্ত করলাম 


এরর 
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বিভিন্ন সমাজ ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে । ডিবেটিং, আবৃত্তি, নাটক, সঙ্গীত চর্চা ও 
সমাজ সেবা মূলক সংগঠন রোভার, প্রপদ এমন অনেকে সংগঠনে । সব ক্ষেত্রেই 
ছিল আমার প্রশংসা । এমনকি ক্লাসের টিচারদের কাছেও ছিল আমার একচ্ছত্র 
সুনাম । সব কিছু মিলিয়ে একজন আদর্শ মেধাবী ছাত্রের গুণাবলীতে আলোকিত 
হতে থাকল আমার ছাত্র জীবন। বাবা হঠাৎ ফোন করে বলতেন খোকা, তুই কি 
আসতে পারবি, কেন জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, তোর মা চালের গুড়া তৈরী করেছে, | 
তাছাড়া পুকুরের বড় মাছটি ধরা পড়েছে এমন অনেক কথা । আমি রাগ করলে বাবা 
বলতেন, রাগ করিস না খোকা মায়ের মন বলে কথা, তুই বল তোকে রেখে আমরা 
কিছু খেয়েছি কিনা । এসব কথা শেষ না হতেই ব্যাগটা কাদে ঝুলিয়ে ছুটে যেতাম 
বাড়িতে । ফিরে আসার সময় এটা-সেটা ব্যাগ ভর্তি করে দিতেন এবং বলতেন যখন 
যা ইচ্ছে হয় খেয়ে নিস এবং ঠিক মত পড়াশুনা করিস । মায়ের এ আদর রেখে 
একদম আসতে ইচ্ছা করত না। কি আর করা আসতে হবেই.... এরই মাঝে 
বছরের পর বছর পার হতে থাকল, আমার সাফল্যময় জীবন বেশ ভালই কাটছিল। 
এরই মাঝে অনেক বন্ধু বান্ধবী জুটিয়ে নিয়েছি এদের মধ্যে একজন “সৃষ্টি! | “সৃষ্টি' 
এ শহরের পাজেরো চড়া বিলাসবহুল পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষের একজন তবে 
তার আছে মানুষের গতি অকৃত্রিম ভালবাসা । এক সময় আমাদের বন্ধুত্‌ ভালবাসায় 
রূপ নেয়। খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল একে অপরকে | আমি মুগ্ধ তার 
সরল স্বাভাবিক জীবনে, যেখানে চাওয়া পাওয়ার ছিল সাদ্শ্যতা। ওর শ্রণতিমধুর 
কণ্ঠ পাখির সুরকেও হার মানাত, চীদ কন্যার ন্যায় অন্ধকার আকাশকে করত 
আলোকিত, ছড়িয়ে দিত. আলোর প্রভা। ওর হাসি ছিল এক খন্ড মেঘরাশি যা 
মৃহুর্তেই বৃষ্টি রূপে ভিজিয়ে তুলত আমাকে । সম্ভাবনাময় জীবনে তার বন্ধন করেছিল 
আমাকে দৃঢু, কঠিন মনোবলের অধিকারী । তবে এ সম্ভাবনাময় জীবনে অদূর 
ভবিষ্যৎ যে এত নিষ্ঠুর হবে তা কি বুঝতে পেরেছি, পারলেই কি মন-প্রাণ উজাড় 
করে সপে দিয়েও অভিমানে চলে যেতে দেখেছি দূর থেকেও অনেক অনেক দৃরে। 
যা সীমানার অনেক বাইরে, যেখানে থেকে আর কাউকে কখনো ফিরিয়ে আনা যায় 
না। মেনে নিতে পারিনি এই শূন্যতা, কাঠ পুড়ে যেমন কয়লা তৈরী হয় তেমনি 
পুড়ে নিঃশেষ হয়েছি আমি | বিশাল সমুদ্বের মাঝে ঢেউয়ের তালে উলাট পালট 
হয়েছি তবুও তীর খুঁজে পাইনি । শ্ন্যতা হীন জীবনে চলাফেরা আচার আচারণ 
পরিবর্তন হতে থাকে । নিজেকে পরিচিত প্রিয় মুখদের থেকে অনেক দূরে সরিয়ে 
নিতে থাকি । খারাপ বন্ধুদের প্রতারণা থেকেও বাঁচতে পারলাম না, হাতে তুলে দিল 
নেশার দ্রব্য । ক্রমেই নেশাই আসক্ত হয়ে পড়লাম, গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে 
শুরু করলাম । সকাল বেলা অনেক দেরি করে ঘুম থেকে উঠতাম। কখনো কখনো 
ক্লাসে যাওয়া হত না। ইতিমধ্যেই টিউশন ফি বাকী পড়ায় আর পড়তে যাওয়া হত 
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না। নেশার ব্য ও অনামাজিক কাজ কর্মে দিনে দিনে বেশি জে যেতে 
থাকলাম। তাই মিথ্যা অজুহাতে বাবাকে বেশি টাকা বলতাম । কারণ 
বাবার পাঠানো সব টাকা ১৫-২০ দিনের মধ্যে শেষ করে ফেলতাম | বেশি টাকা 
দরকার কেন জিজ্ঞাসা করলে, নোট ফটোকপি, টিউশন ফি এরূপ নানা অজুহাতে 
বেশি টাকা নিতে থাকি। ক্রমেই এ সমাজের মানুষগুলো আমার থেকে অনেক 
দূরে সরে যেতে থাকল। অসামাজিক কাজকর্মের জন্য ঘৃণা করতে নিলে না 
এভাবে হতাশা নিবজ্জিত হয়ে মিশে গেলাম গভীর নেশার জগতে । বাবা গ্রাম হতে 
টাকা পাঠাত আর বলতেন, খোকা অনেক কষ্ট করে এ টাকা পাঠালাম, ঠিক মত 
লেখাপড়া করিস। এমন কোন কিছু করিস না যেন তা সইতে না পারি। বড় 
আবেগপ্মাবিত হতাশা তখন, আর নিজে নিজে কান্নার সুরে বলতাম “মা, তোমার 
খোকা জীবন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে আজ তোমাদের থেকে অনেক দুরে সরে 
গেছে, এ সমাজের সকলেই এখন তাকে ঘ্বনার চোখে দেখে”, বাবার কষ্টে 
উপার্জিত টাকা আজ আর পড়াশুনায় খরচ করা হয় না। বিভিন্ন সমাজ সাংস্কৃতিক 
সংগঠনগুলোতে মুছে ফেলেছি নিজের নাম। শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র হয়ে গেছি 
অণ্র্য়। বন্ধ হয়েছে মা বাবার সাথে দেখা করতে যাওয়া । একের পর এক চিঠি 
ফোন করে যে ছেলে বাবা মায়ের সংবাদ নিত কোথায় সেই ছেলে? অভিমান 
নিয়ে অপেক্ষা করেছে মা, দিনের পর দিন, কিন্তু কোথায় খোকা? কে বলবে আজ 
তার খবর। কে বলবে কোথায় আছে সে, বাস্তবতাই কি তাকে এত দূরে যেতে 
সাহায্য করল না পরিস্থিতি সামলে উঠতে না পেরে খোকা হারিয়ে গেল প্রিয় 
মুখদের থেকে অনেক বাইরে । বাবা ও মা স্বপু দেখার পালা শেষ হলো । এভাবে 


দিনের আলো বিদ্যমান থাকা স্বতেও খোকার জীবনে অন্ধকার নেমে আসল যা 
থেকে তাকে মেনে নিতে হলো এ পরাজয় ।. 


পুনশ্চ: এই গল্পের সম্পূর্ণ চরিত্রই কাল্পনিক, তবে তা বর্তমান সময়ের সাথে 
একান্তই সম্পর্কিত । 


*লেখক: ছার, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । 
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সংস্কৃতির স্পন্দনে তথ্চঙ্া 


রাইংখ্যৎ গাং কাণ্ডেই গাং 
মাতামুরী আগা শংঘ থুম্‌ 
টেকনাফ, আলিকদম, ওয়াগা, রোয়াংছড়ি 
আমার আঘে আমার থেব || (সংক্ষেপিত) 


অর্থাৎ 
₹খযং গাঁও কাপ্তাই গা 
মাতামুহুরী আগা সাং শেষ 
টেকনাফ, আলিকদম, ওয়াগা, রোয়াংছড়ি 
আমাদের রয়েছে আমাদের থাকবে | ॥ 


১৯৯৫ সালে ৮ই এপ্রিল বান্দরবান জেলায় “বাংলাদেশ তথ্ঙ্্যা 
কল্যাণ সংস্থা”র উদ্যোগে এক তঞ্জ্যা মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার প্রায় পাচ হাজার 
তথ্চঙ্গ্যার উপস্থিতিতে সম্মেলনের শেষে সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই উদ্বোধনী সংগীতটি পরিবেশিত হলে 
অশ্রসক্ত হয়ে উঠে এ জাতি । 


হ্যা, এক সময় ছিল। রাইংখ্যৎ গাঙ, কাপ্তেই গাঙ, মাতামুছুরী 
কিংবা সাং নদীর অববাহিকা, টেকনাফ, আলিকদম অথবা 
ওয়া, রোয়াংছড়ি ছাড়াও অনেক অঞ্চল ছিল তন্চংগ্যা অধ্যুষিত। 
জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদান গুলোর তেমন 
একটা অভাব ছিল না। বার্মা দেশ (মায়ানমার) থেকে আগমনের 
পর টেকনাফ আলিকদমের নিকটবত্তী তৈন্ছড়ি বা তৈন্গাঙ থেকে 
পার্বত্যর নানা জায়গায় বসতি গড়ে তোলে । গড়ে তোলে স্বীয় 
এতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এরতিহাসিকভাবে যোদ্ধা বা বীর 
হিসেবে. পরিচিত এই তঞ্চঙ্গযারা | বার্মায় দৈংনাক (যোদ্ধা) নাসে 
/স্বীকৃত হলেও একাংশ এখানে এসে ক্রমে তারা তঞ্চজ্যা- বা 
“ তন্চৎগ্যা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে । হাজার হোক প্রকৃতি প্রির 

এরা । প্রকৃতির সাথে নীরব বন্ধন এদের । তাই এখানকার বদ. 
উন্গাও - ৮৬ সি 


শি 
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বনানী সবুজ প্রকৃতির সাথে এরা সহজে নিজেকে মানিয়ে নেয়। 
ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে থাকে তাদের সংস্কৃতির কোমল দিকগুলো । 
পাহাড়ের নির্ঝর ঝরণা থেকে শুর করে বেচে থাকার অন্যতম 
অবলম্বন জুম চাষ তাদেরকে এনে দিয়েছে প্রাণের বৈচিত্র্য সুর। 
ফান্ধুন চৈত্রে পাহাড়ের জঙ্গল কেটে বৈশাখের শুরুতে আগুনে পুড়ে 
পরিফার করে উন্মুক্ত জায়গায় ফলানো হয় ধানসহ নানা প্রকার 
. শাক-সবজি, ফল-মুল ও অন্যান্য শস্য। এক সময় সব পরিপক হয়ে 
ওঠে। পরিশ্রমী “জুমিয়া”র (েমচাষী) মনে তখন বইতে থাকে 
আনন্দের হিল্মোল। পাহাড়ের ঢেউ হেলানো ধানের গাছ, ধান 
ফুলের মিষ্টি গন্ধ, জুম ভরা ফসলের আভাস তাকে বিচলিত করে 
তোলে । জুম ঘরে রাত্রে তখন শোনা যায় বাশি, ডুরনক ও 
শিঙারসুর । কখনো এ সুর পৌছে যায় এক জুম থেকে আরেক 
জুমে, এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে । গভীর রাত পর্যন্ত মৃদু 
সমীরনে এ সুর বইতে থাকে । তাদের বিশ্বাস এ সময় উৎফুল্ম মনে 
থাকলে “মা-লুক্ষী” ফেসলের দেবী) আসে । আর এলে নিশ্চিত কিছু 
দিয়ে যাবে, তা হচ্ছে সারা বছরের অর্থের যোগান; ফসল বা শস্য। 


দিনের অবসরে কিংবা দুপুরে খাওয়ার পর মেয়েরা বাজায় খেংখং। 
মুখে বাজানো খেংখংয়ের তীক্ষ সুর বুঝতে একটু কঠিন হলেও 
শুনতে ভালোই লাগে । এসব হাতে তৈরী সহজ যন্ত্র গুলো বাজানোর 
আবার নিজস্ব ঢং লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর জন্য নিজস্ব গান ও 
. সুরের গৎও লক্ষনীয় । যেমন- 


বিং বিং খেংখং বিং বিং বিং 
ও লাঙটা দা_-_ 

লাঙরে ন*দিলে কায় দিন 
ফুল গামছা বিছাই দিন 
লাঙরে ন'দিলে কায় দিন। | 
বিং বিং খেংখং বিং বিং বি 
তুই যুদি ডাগইত্ছি ও-দা 
ফুগির কানা চি-দিন । | 

বিং বিং খেং খেং বিং বিং বিং 
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তুই যুদি ডাগইত্ছি 

ত্‌ পৈয়া সাত পৈয়া 
সাঙু পারি দিন 
বানু) দয়াতান খুলি দিন | 
বিং বিং খেং খং বিং বিং বিং 
থবাগ নাক্শা গচাই দিন 
চবাই ন-পাল্যে আরে খুই 
টানি তুলি দিল ।। 
ফুল গামছা বিছাই দিন 
ফুল খারা বিছাই দিন 
লাঙ্যাদা দ্বি গালচাবা 
চুমি দিন_- 
পড় ভাত মচা মিলি দিন 
কুলর্‌ খারী মাড়া লোই 
বুগর্‌ ঘামানী মুছি দিন 
বিং বিং খেং খং বিং বিং বিং। | 


তাছাড়াও রয়েছে বাঁশির সুর ও ধুরদকের তালের গৎ 


রোজ বাশী রোছ্ো রো 

মর পআন্‌ মর বিধেো 

তুই কুরৎ মুই ইরৎ 

উএত্‌ তুরত তুর-উএত্‌ তুর» তুর 
(সংক্ষেপিত) 


ধুরস্ক বেইয়। তুরস্ক তুক্‌ 
দিনে দিনে কুলি যুগ 
বাড়ৈই বরা শিল ধক 
লাঙঠা ভোইনে নশদিগিলে 
মতুন্‌ ওই যায় মন দৃক ।॥ 
ভিন্গেঠও -.৮৮ 
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এসব বাদ্য যন্ত্রের সুরের গৎ সংপহকাল ১৯৫৮ সাল। সংগ্রাহক 
বৈদ্য লাল কুমার তথ্চঙ্গ্যা । কখনো শ্বোক, কখনো গানের মত 
এসব বাদ্য যন্ত্রের সুরের গৎ বেশির ভাগ রোমান্টিক ভাষায় | যুবক- 
যুবতী এবং যৌবনের নিভৃত স্তুতি এসবের মধ্যে ফুটে উঠে । এসব 
সুর ও ভাষা খুবই সাবলীল এবং নান্দনিক ও শৈল্সিক। 


এই তিন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের বাইরেও শিঙাল বা শিঙা, চুমা বা মারল 
উল্লেখযোগ্য । উল্লেখ্য বাদ্য যন্ত্রগুলো তঞ্চজ্যাদের জুম সংস্কৃতির 
সাথে সরাসরি জড়িত । জুমকে কেন্দ্র করেই মূলত এগুলোর সৃষ্টি। 
এগ্ডলো জুমিয়াদের উৎসাহ বা প্রেরনাদায়কও বটে। সারাদিনের 
পরিশ্রমের ক্লান্তি শেষে নিদ্রা দেবীর কোলে যাবার আগ পর্যন্ত 
এগুলো “জুমিয়া”র মন জগতের সঙ্গী; যা চিত্তবিনোদনের অংশ 
হিসেবে তার অর্ভসত্বীকে জাগিয়ে তোলে । 


উপরে উন্দেখিত বাদ্যযন্ত্রগুলো ছাড়াও আর একটি জিনিস 
তঞ্চজ্যাদের জীবনে খুব পরিচিত। তা হচ্ছে ভেলা (বেহালা)। 
জুমের সাথে এটি অন্যগুলোর তুলনায় কম পরিচিত। তার বিশেষ 
পরিচয় আরেক দিক থেকে । তাই তার পরিচিতি একটু পরে তুলে 
ধরা হল। 


তণ্চজ্যাদের পুরাণ উপাখ্যান গায়কদের বলা হয় গীৎগুলী। এই 

€গুলীর গান গাওয়ার প্রধান উপকরন হচেছ ভেলা (বেহালা)। 
মারল গাছ দিয়ে এটি অনেক সময় নিজেরাই গৌংগুলী) বা অভিজ্ঞরা 
তৈরী করে থাকেন । বেহালার মন ভুলানো সুরে পরিবেশন করা হয় 
তঞ্চঙ্গ্যা নায়ক ও বীর যোদ্ধা এবং তার প্রেমিকা রাধামন-ধনপুরির 
প্রণয় উপাখ্যান। তঞ্চঙ্গ্যা ইতিহাসে কিংবদন্তী এই নায়ক নায়িকা বা 
রাধামন-ধনপুরির কাহিনী তঞ্চঙ্গ্যা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক বিরাট 

ং₹শ। এখানে বর্ণিত আছে তঞ্চজ্যা জাতিসত্তার ইতিহাস, 
জীবনধারা, তথা জাতির অতীত অস্তিভু । গী€গুলীদের চমৎকার ভাষা 
ও গানের শৈলীতে এসব কাহিনী আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠে । তেমনি 
একজন গীংগুলী শ্রেষ্ঠ হলেন রাজ গীংগুলী উপাধিপ্রাপ্ত জয়চন্দ্ 
তৎ্চঙ্গযা বা কানা গীংগুলী। তিনি অন্ধ বা কানা ছিলেন বলে তাকে 
কানা গীংগুলী বলা হয়। তিনি একজন দৈব অনুভূতি সম্পন্ন ও 
স্বৃতিশক্তিধর.ব্যক্তি ছিলেন । ৮০ 
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€ রণত কোন ব্যক্তি বা দলের বা পরিবারের 

পসরা সী নিতে বরা জগ তবে তা বসে অবশ্যই রাতের 
বেলায় । নতুন জামাই বউর বিবাহ অনুষ্ঠান চিনির অথবা কোন 
পরিবারের মঙল অমঙ্গল শুনার জন্য অথবা দল খানা র 
(নবান্ন উৎসব) সময় অথবা বিনোদনের উদ্দেশ্যে অতাঁত পালা 
কাহিনী শুনার জন্য অথবা কোন বিশেষ সামাজিক পোই 'জে্ঘ্য) 
এর উপলক্ষে এই আসর বসতে পারে । সাধারণত তরন্ন-তরম্ণী, 
ল্লাতা। অনেক সময় সারারাত 


মাঝবয়সী ও বুড়োবুড়ীরা এ গানের € য় 
গড়িয়ে সকাল পর্যন্ত একটানা চলে এই গানের আসর | তবুও যেন 


গানের সুরে সেই কাহিনী শেষ হতে চায় না। 

তঞ্চঙ্গ্যাদের সংস্কৃতির আরেকটি বিশেষ অংশ হচ্ছে “বিষু”। বলা 
যায় এটি তঞ্চঙ্যাদের প্রধান উৎসব । চৈত্রের শেষ দুই দিন বিষু। 
প্রথম দিন “ফুলবিষু” দ্বিতীয় দিন “মূলবিষু” এবং পরবর্তী 
বৈশাখের প্রথম দিন বছর ভাগ বা নববর্ষ নামে পরিচিত । সারা 
বছরের মধ্যে এই তিন দিন তঞ্চঙ্যাদের কাছে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তাই বিষু তন্চংগ্যাদের কাছে নতুন উদ্দীপনায় 
হাজির হয়। এই বিষুর প্রত্যাশায় অনেকের হদর উতলা হয়ে 
উঠে । তঞ্চঙ্গ্যা গানে আছে- র 


বিষু পাইস্যয়া দগেভে 
পআন্‌ কুসালী গ এতে 
দেঘং শুকতারা জাগিলে 
স্ববনত্‌ দেগং ঘুম গেলে । 
সেংক্ষেপিত) 


অর্থাৎ, 

বিষু পাখিটা ডাকছে 

প্রাণ চটপট করছে 

দেখি শুকতারা জাগলে 

- স্বপ্পে দেখি ঘুমের ঘোরে । 


তথ্চজ্যাদের সচরাচর একটি প্রচলিত কথা আছে_ “তাতুন আইচচ্যা 
: বিষ পুইয়েছি।” অর্থাৎ “তার আজ বিষু পড়েছে” । কোন ব্যক্তি 
সাধারনত কোন বিশেষ আনন্দে সময় কাটালে এই বাক্যটি 
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॥ 
ব্যবহার করা হয়। সুতরাৎ বুঝা যায় তথ্চজ্যাদের হৃদয়ে “বিষু”র 
স্থান কতটুকু । 
বিষুর দিনগুলোতে সাধারণত সং বা পৃণ্য কাজ করা হয়। ফুলবিষুর 
দিনে বৌদ্ধ বিহারে এবং নদীতে ফুল দিয়ে মঙ্গল কামনার জন্য 
পুজা ও প্রার্থনা করা হয়। কম বয়সী মেয়ে বা কিশোরীরা সাধারণত 
তা করে থাকে। বয়ক্ষরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে উন্মুক্ত বা উপযুক্ত 
স্থানে পশু-পক্ষীদের জন্য খাবার ছিটিয়ে বা রেখে দেয়। এই দিনে 
প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা হয়। বাড়ীর মেয়েরা বিভিন্ন রকমের 
পিঠা, মিষ্টানু, পাচন (এক প্রকার তরকারী যা বিভিন্ন প্রকার সবজির 
সংমিশ্রণে) তৈরী করে। সবাই যে যার মত উৎসবের কাজে ব্যস্ত 
হয়ে পড়ে। রাতের বেলায় বিরাট আয়োজনে চলে এতিহ্যবাহী 
“খিলাখালা” বা ঘিলাখেলা | ঘিলা হচ্ছে এক প্রকার দৈব ফল যা 
বনস্পতি । দেখতে অনেকটা বড় বিচির মতো । দল গঠন করে কোন 
পুরস্কার বা বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করে বা জয় পরাজয়ের আনন্দ 
ভাগাভাগির জন্য এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। নআবছ বা নতুন বছরের 
দিনটি সাধারণত ধর্মীয় ভাব-গান্তীর্যের মধ্যে কাটানো হয়। 
ত্চঙ্গ্যাদের বিশ্বাস এই দিনটি বছরের প্রথম হিসেবে যেমন কাটবে 
সারা বছরও অন্যান্য দিনগুলো অনুরূপ কাটবে । তাই এটি খুব সৎ 
ও ভালো কাজের মাধ্যমে পালন করা হয়। 


এমন এক সময় ছিল বিষুর এই দিনগুলো কাটানোর জন্য অনেক 
দূর হেঁটে বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে ফুবক-যুবতীরা সে সময়কার 
উৎসবের উলন্দেখযোগ্য স্থান চিৎমরং ও মহাম্মুনি বুদ্ধ বিহারে 
আসতো । ধর্ম-কর্ম, বিষু-মেলা ও চিত্তবিনোদনে এগুলোর বিশেষ 
নাম ছিল। নববই উধর্ব এক বৃদ্ধ একদিন আমাকে তার যৌবন কালে 
এই জায়গা গুলোতে বিষু উপভোগের কথা স্মৃতিচারণ করে বলেন, 
আমাদের সময় বেশী বিষুর আনন্দ ছিল । তার জমানো পাঁচ টাকা 
দিয়ে একদিন তিনি কয়েক বন্ধুসহ রাইংখ্যং এর রিজার্ভ এলাকা 
থেকে গিয়েছিলেন চট্টগ্রামস্থ পাহাড়তলীর মহামুনি বৌদ্ধ বিহারে । 
তখন ইঞ্জিন চালিত বোট ছিল না, ছিল নৌকা; গাড়িও খুব কদাচিৎ 
ছিল সেখানে । কয়েক দিনের থাকা-খাওয়া খরচ, তামাশা দেখা, হবু 
বউ ও নিজের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কেনার পরও এ পাঁচ টাকা 
পুরোপরি খরচ করতে পারেননি । কারণ তখনকার সময়ে টাকার 
অনেক মূল্য ছিল। তার মতে তখনকার বিষুর মধ্যে আলাদা একটা 
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আমেজ ছিল তবে যাই হোক না কেন বিষু মানেই আনন্দ। সময় 
বা যুগ পরিবর্তনের সাথে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন আসে। তবে 
তখনকার বিষু আর এখনকার বিষুর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। 
তবুও এই বিষু বর্তমান তঞ্চঙ্গ্যাদের কাছে একটি আগমনী বার্তা। : 


পরিশেষে তঞ্চঙ্গ্যা সংস্কৃতির কথায় যে দুঃখটি করতে হয়, 
তঞ্চজ্যাদের এক সময় সংস্কৃতির মৌলিক ভান্ডার ছিল। কালক্রমে 
অবহেলার কারণে বা সুদৃষ্টির অভাবে এগুলো ধীরে ধীরে পরিবর্তন 
হচ্ছে, কোনটা লোপ পাচ্ছে। তঞ্চঙ্গ্যাদের বাদ্য-যন্ত্রগুলো আজ 
তেমন একটা চোখে পড়ে না। বাঁশি, ডুড়ুক, খেংখং গুলোতে 
আগের সুর উঠে না। সুর তোলার মত সেই মানুষগুলোও একে 
একে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং নিচ্ছেন। কিন্তু নতুন 
করে তা ধরে রাখতে তেমন কেউ আগ্রহী নন। “ঘিলাখালা” 
ছাড়াও অন্যান্য এঁতিহ্যবাহী খেলা যেমন: নারেংখালা, গয়াংখালা, 
পুর্তিখালা, আংগীখালা, গুদখালা, কক্কেমাখালা, লুগালুগিখালা, 
বুলিখালা, তুস্ব্রখালা অনেক কমে গেছে, কোনটির অস্তিতৃও 
নেই। সামাজিক অনুষ্ঠান ধুরিপোই, খারীপোই, কানবেরা পোই, 
ওয়্যাপোই কি জিনিস তা অনেক তথাকতি আধুনিক তঞ্চঙ্গ্যাদের 
জানার বাইরে । কমে গেছে গীংগুলী-গানের আসর । বর্তমানে 
এগুলো অনেকে তেমন একটা শুনতে চায়না । অনেকে বুঝেও না। 
তাই একসময় তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে নামী-দামী, গুণী গীংগুলী থাকলেও 
বর্তমানে নিজ সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যকে ধরে রাখার চেতনার অভাবে 
এগুলো দিন দিন কেবল লোপ পাচ্ছে, নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে না। 
রাইংখ্যং এলাকার ফারণয়ায় এক গীংগুলী একদিন আমাকে তার 
দুঃখের করন্ন কাহিনী শুনালেন। 


ভাগ্যধন নামে অভাগী এই গিংগুলীও এক সময় গানের আসর 
কাঁপিয়েছিলেন। তঞ্চঙ্গ্যা অধ্যুষিত এ এলাকায় তার যথেষ্ট সুনাম 
ছিল । কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এসে বর্তমান মানুষের গীংগুলী গানের প্রতি 
অনীহার কারণে, বয়সের ভারে নুয়ে, তিনি আজ হারিয়েছেন তার 
গানের সভা । কণ্ঠে আর আগের সুর ওঠেনা | দরিদ্রতার করাল 
ঘ্রাসে জীর্ণতাই কেবল দিনকে দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে । সংসারের 
একমাত্র মানুষটি, তার বউ। সেও দু চোখে দেখে নাঃ অন্ধ। 
চিকিৎসার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। অর্থের অভাবে তা আর 
হয়ে উঠেনি । দত্তক নেয়া একটা মেরে ছিল। বিয়ের পর সেও চলে 


টিদ্গেড - ০২ 


502811690 ৬10 08175081161 


গেছে অনেক দূরে । মেয়ের কথা মনে পড়লে অন্ধ বউটি এখনো 
মাঝে মাঝে কেদে অশ্রসিক্ত হন । অক্ষম বিধায় অনেক সময় তাদের 
জীবন কাটে অর্ধাহারে বা অনাহারে । বাড়ীর পাশের লোক বা দূর 
আত্মীয় কেউ দিলে ছু একটু মিলে । তাকে বলেছিলাম সরকারের 
বয়স্ক ভাতা পান কিনা । তিনি বলেন, আগে রিলিফের কয়েক কেজি 
চাল পেয়েছেন এখন আর কিছুই পাননা। 


তার জীবন সংগ্রামের পরাজয়ের কাহিনী শুনে কিছুই বলতে পারিনি 
তাকে । করতে পরিনি কিছুই। কেবল নীরবে অনুভব করেছিলাম 
এক সময় তঞ্চঙ্গ্যা সংস্কৃতির ধারক বাহক এই ব্যক্তির কষ্টগুলো । 


আর ভেবেছিলাম, সংস্কৃতি এভাবে নুয়ে পড়ে এক সময় ধবংস হয়, 
পরাজয় হয় অথবা 0199112০ হয়ে যায়। 


কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার এই উন্নতিতে আমরা তো 
আমাদের সংস্কৃতি এতিহ্যর ধবংস চাইনা । আমরা চাইনা প্রাণবন্ত 

ংগুলীর এতিহ্যবাহী সুর হারিয়ে দিতে । আমরা চাইনা নিজেদের 
মাঝে থেকে নিজেদের হারাতে । আমরা চাই এগুলোর উন্নতি । তার 
জন্য আমাদের বাড়াতে হবে সংস্কৃতির সুষ্ঠু চর্চা, হতে হবে 
সচেতন । আর থাকতে হবে নিজ এঁতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ । তখন 
আমরা আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব স্মগৌরবে। তাই 
আমরা এখনো আশা রাখি আমাদের সংস্কৃতি, জাতির এতিহ্যের সুর 
“আমার এল, আমার থেব” (আমাদের ছিল, আমাদের থাকবে)। 
কারন আমাদের সংস্কৃতি আমাদের জীবনের স্পন্দন । 
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